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বিষয় 
ভূমিকা 
দর্শন ও শিক্ষ।। দশনের পরিপি। দার্শনিক 
দুিভঙ্গি | বিভিন্ন দর্শনের দুিকোণ হতে শিক্ষা । 
দর্শন ও শিক্ষ1। শিক্ষার ছুই প্রমুখ অঙ্গ । 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। আযডাম্সের সংজ্ঞা । খিক্ষ। 
ও চরিত্রগগন | কধেকজন দার্শনিক ও তাঁদের 
জীবন-দ4+ন ও শিক্ষার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ । শিক্ষার 
সমন্ধবী আঁদশ/। 
শিক্ষার সমাঁজমুখী ও ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য । সমাজ 
ও ব্যক্তির সম্বন্ধ । সদাঁজ মুখ্য, ব্যক্তি গৌণ__ 
স্পটট। ও নাজী জীার্মাণীর আদর্শ। ব/ভ্তিমুখ্য 
আঁদর্শ। ইংণ্যাণ্ডে শিক্ষার আদর্শ । ব্যক্তিমুখী ও 
সমাঁজমুখী লক্ষ্যের সমন্বয় । 
দার্শনিক আঅমস্ত।। জগতসত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে 
বিভিন্ন ধারণ। | বস্তবাদ ও ভাববাঁদ। বস্তবাদের 
বিভিন্ন বূপ। ন্বভাঁববার্দ। ভাঁববাদের বিভিন্ন রূপ । 
প্রয়োগবাদের মুল তত্ব । ব্যবহারবাদ ও প্রয়োগ- 
বাদে তার প্রয়োগ । 
শিক্ষায় ম্বভাববাদ। যান্ত্রিক ম্বভাববাদ। 
ঈৈবিক স্বভাঁববাদ । বিভিন্ন শিক্ষাধিদের দৃষ্টিতে 
স্বভাববাদ _রুশে।, ম্যাকডুগাল, *শ, শান্‌। 
মনঃসমীক্ষণ ও স্বভাঁববাদ। শিক্ষায় ্বভাববাঁদের 
একটি নিরীক্ষা-_নীলের স্কুল। 
শিক্ষায় ভাববাদ | ভাববাঁদের অর্থ। কেন 
ভাববাদ? বিজ্ঞানীর চোখে ভাববাদ্দ। ভাব- 
বাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য মুল্যাদর্শ__সামাজিক, 
নান্দনিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক । 
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অধ্যায় 
যঠ। 


সপ্তম । 


অষ্টম । 


শবম। 


দশম । 


একাদশ । 
ঘাদশ | 


[ ৪ ] 
ব্ষিষ 

শিক্ষায় প্রয়োগবাদ। প্রয়োগবাদের 
ভাববাদ ও প্রয়োগবাদে পার্থক্য। 
ছাত্রের সন্বন্ধ। শিক্ষার পদ্ধতি । 
নৈতিক মূল্য ও প্রয়োগবাদ 
মূল্যারন। 

কাধীনতা ও শৃঙ্খলা | শিক্ষায় শৃঙ্খনীর অর্থ। 
শৃঙ্খল] ও স্বাধীনতার পর৫থক্য। স্ুশৃঙ্খলার তিন 
উপাঁয়। দমন, অনুকরণ ও স্বাধীনত1। শৃঙ্খল! 
সপ্বন্ধে ব্বভাঁববাদঃ প্রয়োগবাদ ও ভাববাদের 


অর্থ। 
শিক্ষক ও 
বিষয়ক্রম | 
গ্রয়োগবাদের 


বক্তব্য | 
জ্ঞানের শৃঙ্খল।। শিক্ষার সর্ববোত্বম লক্ষ্য হিসাবে 
জ্ঞান। ভাববাদী মত। ম্বভাববাদী ম্পেন্সারের 


বক্তব্য । “মনের পুষ্টিদান? শিক্ষার পাঠক্রম, “মনের 
অনুশীলন" শিক্ষার পাঠক্রম, শিক্ষায় সংক্রামণের 
তত্ব। সংক্র'মণ সম্বন্ধে মন;স্তাত্বিক নিরীক্ষা। 
মনের পুষ্টি ও অনুশীলনের সমন্বরী ধারণ]। 
পাঠক্রম। স্বভাববাঁদের মতান্থসারী পাঠক্রম | 
ভাববাদী মতহ্গিসারী পাঠক্রম। ভাঁববাঁদী- 
স্বভাববাদী প্রয়োগবাদী মত। সমন্বিত মত। 
শিক্ষায় বস্তম্বাতন্ত্যবাদ | বন্থশ্বাতন্ত্যবাদের মূল 
কথ।। বন্তক্বাতন্ত্যবদের ইতিহাস। সাম্প্রতিক 
শিক্ষাণ বস্তশ্বাতন্র্যত। | উদার শিক্ষা ও বৃত্তিকারী 
শিক্ষার ছন্দ, দুয়ের মিল ও সমন্বয় । 

শিকদার ধর্ম । 

পরশিষ্ট। 
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ভূমিকা 


শিক্ষাতত্বের ভূমিকায় রস্‌ তাঁর লেখার কৈফিক্ দিবে বলেছেন সন্যত।প্ 
ভ্রতগতি আমাদের ছিতীয় বিশ্বযুন্দের দিকে এগরে আন'তে ক্রমেই সাপারণ 
লোকদের সঙ্গে শিক্ষিত মানুবরাও একটী অভ্রান্ত সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন । 
সেটা হল, শিক্ষার কলাকৌখনের চেয়ে শিক্ষারদর্শন সম্বন্ধে অবহিত হ দয়ার প্র্সো- 
জশীয়তা। শিশুর স্বভাব '৪ মনন্তব সন্থন্গে ধাঁরণ। যতই অগ্রসর ও বৈজ্ঞানিক 
হোক ন। কেন, ত। বাস্তবিক শুধুমাত্র শিক্ষার উদ্দেশ্ট সার্থক করাঁর উপকরণ মাত্র। 
কিন্তু দর্শনকে খিক্ষান্ব পথপ্রদর্শন করার জন্য সর্ব!গ্রে উপস্থিত থাকা দরকার । 
যে কোন শিক্ষার অস্তিম লক্ষ্য নতুন সমাঁজজীবন গড়ে তোলা । সে কাজে 
দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমি? সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈদ নেই। বণঞ্চ দর্শনশাস্্ শিক্ষার 
উদ্দেশ্য শির্ধারণ করবে, এটা সর্বজন গ্রাহ্‌ তথ্য । 

রস্‌কোন বিশেষ দর্শনের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ ন। করে সাধারণ দর্শনের বিশাল 
উপত্যকাপ্র দাড়িয়ে শিক্ষাদর্শনের মূল তত্বগুলি বিশদ করবার চেষ্টা করেছেন । 
এ বইটি লেখ। হয়েছে শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাবাঁর জন্য | যাঁদের জগ্ঠ 
লেখা। তাদের কথ। স্মরণ রেখে রস্‌ বইটীকে সক্ষম তত্বকণ্টকিত করেননি বরঞ 
সহজ সরল ভাবার শিক্ষাদর্শনের মূল কথাগুলি রেখায়িত করার চেষ্টা করেছেন ! 
তিনি স্বীকার কনেছেশ যে এন্স ফলে একদিকে তার বই কট্টর" তাত্বিকদে ' কাছে 
আদৃত হবেন।» এবং অপরদিকে তিনি “অতি সরলীকরণের' দারে অভিযুক্ত হবেন। 
সত্যিই তিনি সহজবোধ্য হওয়ার জন্য কোন কোন বিভিন্ন দর্শনকে মোটা দাগে 
আলাদা আলাদ। করে চিহ্িত করেছেন (যদিও অনেৰ সময়ই, ভাববাদ, বস্থবাদ, 
প্রযোগবাদকে তত পরিচ্ছন্ন ভাগে বিভাজন করা যায় না)। অনেক খুণ্টিনাটি 
নাতিআবশ্তক বিষয়ও তিনি বর্জন করে শুধুমাত্র “আবশ্য -* বিষয়গুলি সম্বন্ধে 
আলোচন। করেছেন । শিক্ষণ-শিক্ষাীদের পক্ষে কঠিন, অগ্রসবঃ তত্বভার- 
সঙ্কণিত পুস্তক পাঠের আগে, সোজা সরল মূল বন্তগুলির সঙ্গে পরিচিতি থাকার 
দূরকার। রস্‌ মনে করেন তার পুস্তক তেমনি মৌল পুস্তকের স্থান নেবে। 

রস্‌ বলেন “যদি কোন শিক্ষার্থী আমার বই পড়ে তার নিজের জীবনের একটা 
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স্থচিস্তিত সার্থক দর্শন থাঁকাঁর সার্কত বোধ করেন ও তার অনুসন্ধানে ব্রতী হন 
ভবেই আমার প্রচেষ্টা সফল হবে।”১ 

রস্‌ মৌলিক দর্শনতত্ব প্রচার করেছেন এ দাবী করেন নি বরঞ্চ নিজেকে 
ব্যাখ্যাকার্‌, এই অভিধ। দিয়েছেন । বহু চিন্তাবিদ্দের কাছ হতে স্বচ্ছন্দে চিন্ত। ও 
ধারণ। আহরণ করতে, এ কারণে ইতস্তত করেন নি। এই জ্ঞানমার্গের যাত্রায়, 
স্ঠর জন আ্যাডাম্স্‌, স্তর পার্সি নান ও ভঃ রবার্ট রা ইত্যাদি জ্যেষ্ঠ চিন্তাবিন্দের 
সাহায্য নিয়েছেন বলে রস স্বীকার করেন। মোটামুীভাবে এদের মতামতই 
তার এই গ্রন্থে বিস্তারিত। ওদের প্রতি কৃতপ্রতায় তিনি দোচ্চার। 

রসের এই অত্যন্ত “সহজ' বইখাঁনি আমাদের খিক্ষণ-শিক্ষা্থীদের কাছে পেশ 
করা৷ আমার অত্যন্ত গ্রয়োজনীর কাঁজ বলে মনে হয়েছে কেন না তাঁর দার্শনিক 
দৃষ্টি গভীর, স্বচ্ছ ও স্থদুবগামী ও তাঁর লেখনভঙ্গি খন্থুঃ সরস ও চিত্তাকর্ষক । 
শিক্ষক-শিক্ষণের ছাত্রদের অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য কতগুলি তথ্য যথ। দর্শন ও শিক্ষ| শিক্ষার 
সামাজিক ও ব্যভিকেন্দ্রিক লক্ষ্য, দার্শানক সমন্যাবলীঃ স্বভাঁববাদঃ ভাঁববাদ, 
প্রয়োগবাদ, শাসন ও শৃঙ্খল, বৌিক শৃঙ্খলা, পাঠক্রম, বন্তত্বাতনত্র/বা, শিক্ষায় 
ধর্ম, তিনি অতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় বহু উদাহরণসহ মনোগ্রাহী করে ণিবদ্ধ 
কবেছেন। শিক্ষাদর্শ বিষণে এমন গুরুত্বপূর্ণ অথচ সরল পুস্তকের বিস্তৃত তর প্রচার 
বাঞ্চনীয় বলে মনে হয়েছে। 

আমি রসের ভাস্তকার ও টীকাকাঁর হয়ে তী'র বক্তব্য ধাংল! ভাষাভাষী শিক্ষক- 
শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থাপিত করতে চেযেছি। তাঁর মূল পুস্তকের 
বিষয় ।বভাজন অনুসারে এই পুস্তকের পাঠ্যবস্ত বিন্যস্ত করেছি। তাঁর বক্তব্যকে 
গুছিয়ে বাংলায় বলতে গিয়ে নিজের ব্যাখ্যা ব্যবহার করেছি। তবে তার বইয়ের 
তনিষ্ঠ অন্গবাদ করার চেষ্টাই করেছি। 

শিক্ষার্দর্শ সম্বন্ধে রস অবলম্বনে এই বইটা লেখার কৈফিয়ৎ এই যে শিক্ষারদ্শ 
সম্বন্ধে পরিফার ধারণা না] থাকলে কোন শিক্ষক সার্থকভাবে খিক্ষকতাঁর কাজ 


৭] 


করতে পারেন না। অথচ বিষয়টী মূলতঃ দুরহ। রম অবলগ্িত এই বইথানি 
যদি সেই দুরূহ বিষয়টা সহজে আয়ত্ত করার কাঙ্গে কিছুমাত্র সাহাধ্য করে তবেই 
নিজের পরিশ্রম সার্থক মনে করব। 

এই পুস্তকের প্রকাশনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্যদের কাছে কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার করি । 

আমার চিন্তন ও লেখার মধ্যে ধার প্রভাব সর্বাধিক, আমার শবর্গত পিত। 
স্থলেখক শ্রীবিভ্রপ্জন গুহের নাম উল্লেখ করি, আমার প্রচেষ্টায় তার আশীর্বাদ ও 
ন্েহযুক্ত হয়ে রইল একথ| নিশ্চিত জানি । এই প্রচেষ্টায় যিনি আমাকে উদ 
করেছেন, পরম শ্রদ্ধেয। শান্তি দত্ত, অধ্যক্ষা, গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং ইন্ট্রি্যট অফ 
এডুকেশন, হেগ্টিংস হাউন, তার নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ল্মবণ করি। 


প্রথম অধ্যায় 
দর্শন ও শিক্ছ 


শিক্ষ| ও দর্শ-নর সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্দী। মানবন্গীবনের পক্ষ্য সম্পূর্ণ জীবন ঘাপম 
( 001010106৩ 11108 ) এবং শিক্ষ। সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়। কিন্তু প্রথমে 
জীবনের পক্ষ্য নর্ধারণ করবে কে? উদ্দেশ্ট বিনা, উপায় চিন্ত। অনাবশ্তক | দর্শন 
জীবনের উদ্দেশ্ত নির্ণম করতে সাহায্য করে। উদ্দেশ্ট স্থিব থাবলে ও স্ুনিদ্ধিট 
প্রণালী ভিন্ন লক্ষ্যে পৌছানে| ঘাঁয় না। জীবনের নিদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর 
প্রণালী, শিক্ষ/। দর্শন যদি জীবনের উদ্দেশ্ঠসন্ধানী, খিক্ষ| তার ফলিত উপায়। 
দর্শন আর শিক্ষা, ছুষেরই পঞ্তি অন্সন্ধান (00017 )। দর্শন আর শিক্ষা, 
ছুয়েরই লক্ষ্য সুষ্ঠ জীবন (8০০৫110) | এক অন্যের পরিপূরক | এদের 
পরস্পরের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, মুখবন্ধেই স্বীক।র করে নেওয়। প্রয়োজন । 

হুসাহিত্যিক চেষ্টারটন একদ। মূকৌতুকে মন্তব্য করেছিলেন যে বাড়ীভাড়া 
দেওয়ার সময় ভাড়াটের আথিক অবস্থ। জানীর আগে তার জীবন দর্শন সম্বন্ধে 
খোজ নেওয়| দরকার। বাড়ীভাড়। দেওয়ার মত সামান্য বিষয়েও পাঠক যদি 
একথার যাথার্থ্য স্বীকার করতে পারেন তবে তার পক্ষে একথ| মেনে নেওয়া 
অসম্ভব হবে ন] যে শিক্ষারাজ্যের সমস্ত সমস্যাগুলিও মূলতঃ দার্শানক সমস্তা এবং 
শিক্ষ! ও দর্শন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। পাঠক এমন কথা ভেবেও আতঙ্কিত হবেন 
না যে এর ফলে শিক্ষা নামক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক পিষয়টাকে এক দুরূহ 
ও পনোক্ষ ব্যাপারে পরিণত করা হচ্ছে? কিংবা কোন হ্বপ্রলোকবামী অন্যমনস্ক 
দার্শনিক, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কারঃ তাকে ডেকে আন হচ্ছে আমাদের 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্তব্যে প্রতিবন্ধকত] হুষ্টি করার জন্য । 

দর্শন ও খিক্ষ1! এই দুটী কথার অর্থ ম্পষ্ট কর! দরকার। এছুটী কি সম্পূর্ণ 
বিরোধী সংজ্ঞ।? অথবা দুয়ের মধ্যে মিল স্পষ্ট? 

এদের সংজ্ঞা অন্ুদরণ করলে দেখা যায় একই মুদ্রার দুই পিঠের মত দর্শন ও 
শিক্ষ পরস্পরের পরিপূরক ও পরম্পরের মঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দর্শন কি? প্রসিদ্ধ 
দীর্শনিক প্লেটে! তার স্থ্বিখ্যাত “রিপাবলিক' গ্রন্থে দর্শনের সংজ্ঞ। নির্ণয় করে 
বলেছেন, «“যনি জগতের সমস্ত গ্রকার জ্ঞান আহরণে আগ্রহী, যার জিজ্ঞাস 


হ্‌ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


অনির্বাণ তিনিই প্রকৃত দার্শনিক অভিধাঁর যোগ্য ।”১ তিনি জানতে ভাল- 
বাসেন। তীব্র জ্ঞান পিপাসায় তিনি সোৎসাহে বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে জ্ঞান সংগ্রহে 
উদ্ধেগী হন | কিন্তু, তার সামনে একটি নিদিষ্ট লক্ষ্য থাকে । তার উদ্দেশ্য শুধু 
বিশ্লিঃ ও বিচ্ছিন্ন কতগুলি তথ্য কুড়ানো নয়। যেমন করে বহু ইষ্টকথণওড সাজিয়ে 
সৌধের ভিত্তি গড়ে তোল হ্য়, তেমন করে দার্শনিক বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমাহত 
উপকরণ দিয়ে একটি সঙ্গত যুক্তিনিষ্ঠ সামগ্রিক ধারণ গড়ে তোলবার চেষ্ট! 
করেন। জ্ঞানের ভগ্নাংশ নয়, সম্পূর্ন অখণ্ড জ্ঞানের তিনি সাঁধক।”২ জ্ঞান 
অন্বেষা কোন বিষয়ের সীমারেখ! তিনি মানেন ন1। তিনি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাব 
লাভে সমান উৎস্থক | তাঁর একতম আকাঙ্খা জীবনকে স্থির হয়ে সম্পূর্ণরূপে দেখা । 
গ্রকোন যখন প্রশ্ন করেন, “সত্যিকার দীর্শনিক কে ?' সক্রেটাস উত্তর দেন “যারা 
ত্যদর্শনে আগ্রহী, তাঁর! দার্শনিক” তাঁরা যে জ্ঞানের সন্ধানী সে জ্ঞান সম্পূর্ণ 
€ শাশ্বত; যুগের পরিবর্তনের লঙ্গে তাতে কোন বিকার ঘটেন। । 

অত এব দার্শনিকের জিজ্ঞামার বিষয়বস্ত হচ্ছে সমগ্র বিশ্বসত্ব। (1২62110 )। 
জগৎ ও জীবন সম্বন্ধ যুক্কিশিষ্ঠ সামগ্রিক দৃষ্টিভ্গি হচ্ছে দর্শন । দর্শনের আরেকটী 
লর্ববকালে উচ্চারিত মূল প্রশ্ন “মানুষের স্বরূপ কি?” আকাশ কি, নক্ষত্র কি, 
এ সব প্রশ্নের চেয়েও, মানুষের সত্তার ম্বরূপ, তার উৎপত্তি, ভবিষ্যৎ তার 
আশা আকাথ্ার অন্তিম লক্ষ্য, জীবনের প্রকৃত রূপ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে মানুষের 
জানবার আগ্রহ চিরদিনই প্রবলতর। দার্শনক মানব গীবনের এই সব প্রশ্থের 
উত্তর খজে ফেরেন বলেই জ্ঞানের সন্ধান করেন। এই তত্ব ছিজ্ঞাসার নান 
রকম উত্তর হতে বিভিন্ন দর্শনের জন্ম হয়েছে । বস্তুতঃ যারাই এই মৌলিক প্রশ্ন- 
গুলির উত্তর নিভী।ক আস্তরিকতায় খু'জেছেন, এবং যুক্তি সঙ্গত কিছু উত্তর দিতে 
সক্ষম হয়েছেন তারা জড়বাদী, জীববিজ্ঞানী, ধর্মতাত্বিক অথবা অজ্ঞাবাদী 
(2070910) যাই হো'ন্‌ ন1 কেন, তারা প্রকৃত পক্ষে 'দার্শানক' অভিধার 
অধিকারী । প্রাচীন কালের যে চিন্তাবিদ প্রাকৃতিক ব্যাপারে ঈশ্বরত্ধ আরোপ, 
করেছেন, যে সব উনবিংশ শতাবীর বিজ্ঞানীর! অন্থ পরমাণুর গতি ও শক্তি দিয়ে 
প্রকৃতির রহস্য বুঝবার চেষ্টা করেছেনঃ যে সমস্ত ধর্মপ্রাণ মাহষের! সর্বব্যাপারে 


- শট ৯ এর এস 
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দর্শন ও শিক্ষা ৩ 


মানুষের জীবনে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আবিষ্কার করেছেন তীর! প্রত্যেকেই 
সেই পরিমানে দাশনিক ঘে পরিমাণে এ সব মৌলিক জিজ্ঞাসার উত্তর ত]রা 
সুনিশ্চিত যুক্তির সাহায্যে দেওয়ার চেষ্টা করেহেন। তাঁরা যে উত্তর 
দিয়েছেন সেগুলো সম্ভাব্য, উন্নত মানের, কিংবা গ্রহণ যোগ্য হোক্‌ বা না হোক্‌, 
এ মৌল প্রশ্নগুলে। উাপন করে তার উত্তর খেজার প্রয়াদ করার দরুণই তারা 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন ও শিজেদেব “ধাশশিক' পদের স্থযোগ/ বলে 
প্রমাণ করেছেন । 

তাই দেখ যায় জীবন ও তার মূল ধারণাগুলোকে যুক্তিলঙ্গত ভাবে বিচার 
বিবেচনা ও ব্যাখ্য। করার নামই দর্শন। অবশ্য মানষের পক্ষে এই আলোচনা 
বিশেষ তাত্পধ্যপূর্ণ। স্ৃতরাং মানুষের জীবনে দর্শনের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক । 

মানুষ জীবনকে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, জীবন সম্বন্ধে এজনের বিশ্বাস ও 
ধারণ, তার জীবনাদর্শ, দার্শণিক আন্োচনার বিষ্যবস্ত। দর্শন শুুমাত্র 
নির্বস্ত,ক (৪50401) ধারণ। নর। ত। মনুয্যঙ্গীবন বিকাশ, বিবর্ধনের পে 
সাহয্য করবে এই খিশ্বাস, মানুষকে দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত করে । 

অধ্যাপক ডিউই সুন্দরভাবে বলেছেন, “যখনই দুর্শনকে গুরুহ দেওয়া হয় 
তখনই ধরে নেওয়। হর যে দর্শনের অর্থ এমন কিছু জ্ঞান অঞ্জন কর! যাঁর প্রভাব 
জীবন ঘাত।র উপর পড়বে ।”১ 

লেখক অলডাস্‌ হাক্সলীর মতে “মানুষ জগ জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব 
দৃষ্টিভর্দি বা নিজন্ব জীবনাদর্শ অনুযায়ী জাবন যাপন করে। যে ব্যক্তি 
খুব একট। চিন্ত। ভাবন। করে ন1 তার সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য । কোনো একট। 
ঈীবনদর্শন ছাঁড়। ঝাচ। অসম্ভব । আমাদের সামনে দুটী মাত্র ধিকল্প আছে, হর 
অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খনা, ত্রুটিপূর্ণ এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্করহিত কোন জীবনদর্শনের 
অন্ুসরণ কর! অথবা স্ুসম্পূর্ণ ছন্দর ব্যস্তবান্গগ একটী জীবন দর্শনকে গ্রহণ কর! ।”২ 
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দার্শনিকতাঁর আরেকট। অর্থ আছে । যদি কোন ব্যক্তি দুঃখে অনুদিগ্ন থাকে, 
আমর! বলি তার জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে । অর্থাৎ তার দৃষ্টিভঙ্গি 
এমন যে সে সমস্ত প্রকার বিচ্ছিন্ন উপদ্রবকে একট! বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে 
পায়। অন্যভাবে বল। যায় যে তার জীবনদর্শন তাকে জীবনের স্খছুঃখ মেনে 
নিতে সাহায্য করে। প্রত জীবনদর্শন মাছ্ষকে সেই দর্শন অনুযায়ী জীবন 
যাপনে প্রবুদ্ধ করে। 

জীবন, সঙ্বন্ধে মানুষের নিশ্চিত মুগ্যবোধ ও ধাঁরণ| কিভাবে বিভিন্ন জীবনযাত্রার 
জণ দের কিছু কিছু উদাহরণ্রে সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা কর! যাচ্ছে । দর্শন 
শাস্ের ইতিহাসে ভোগবাদ (5৩৫০7190 ) নামে এটি জীবন দর্শ প্রচণিত। 
এর মূল ধারণা হল, এই জীবন তাত্ক্ষণিক 'ও জীবনের সব সুখ তৎক্ষণাৎ 
উপভোগ্য । জীবনের অন্তিম লক্ষ্য কোন দ্বর্গলাভ নয়, সৃখলাভ। ভারতীয় 
ধর্শনে চাক» এবং পাশ্চাত্য দর্শ:ন মিল্‌, বেস্থাম ইত্যার্দির। এই মতবাদের অগ্রণী 
পথিকৎ। যদি কেউ এই ভোগবাদের জীবনাদর্শে বিশ্বাসী হন তবে তিনি কি 
ধঃণের জীধন যাপন করবেন? রম নিমলিখত উদাহরণ দিয়ে তা স্পষ্ট 
করেছেন । 

বিভিন্ন জীবনাদর্শ হতে বিভিন্ন জীবনযাত্রার উদ্ভব। ভোগবাদী ওমর খেয়াম 
(পারমিক কবি) বিশ্বাস করেন, “ছিন্ন মালার রষ্ট কুসুম” ঝুড়োতে যাওর। 
শির্দ্ধিতা স্ৃতরাং তিনি মদদিবার পাত্রে নিজেকে মগ্ন রেখে জীবনের নগদ সখ 
লাভের চেষ্টা করেছেন। আমর| অবশ্থই আশা করতে পারি নাযে ওমর 
খৈয়াম, যিনি জীবনের শেষে মরণোত্তর কোন লক্ষ্য আছে বলে বিশ্বাম করতেন 
না, তিনি ঈশ্বরের করুণ।লাভে প্রয়/সী সেন্ট পলের মত কঠোর শ্রমের জীবন 
যাপন করবেন। সেন্ট পলের মতে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সত্যের সন্ধান, তপস্ক। 
€ তাপন (79087)০6)। যীশুর করুণ|, তপঃক্রিষ্ট, ন্যার়সংগ্রামী কুচ্ছ সাধনে 
রত ভক্তের জন্য সংরক্ষিত। ঠিক একই বিশ্বাসে সেন্ট অগাষ্টিন বলেন, “জীবনের 
পরমতম লক্ষ্য যীশুর জয়গান গাহিয়া, তার প্রদশিত পথে চলিয়। ঈশ্বর সঙ্গে 
মিলত হওয়11” ওমর খেরামের মুখে এ ধরণের বাণী আমর আশ। করি না, 
কেন না, তিনি আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিংবা জীবাত্া। ও পরমাত্মার 
মিলনে বিশ্বাসী নন। 

অলডাস হাক্সলী তার চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ “এগুস্‌ এ্যাও্ড মীন্স"এ ভোগবাদের 
স্তর হতে উন্নততর ভাববাদী দার্শনিকতার স্তরে তার নিছ্গের উত্তরণের কথ উল্লেখ 


দর্শন ও শিক্ষা ৫ 


করে বলেছেন যে, প্রথমে তিনি বিশ্বাস করতেন তাত্ক্ষণিক সুখের সন্ধানই 
জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য বিস্ত পরে দেখেছেন অন্যের মঙ্গল করাই মান্তঘের 
শ্রেঠ আদর্শ । সংক্ষেপে বলা যাঁর, ঘে কোন দর্শন ৭্ষে পধ্যন্ত জীবনযাত্রকে 
একটী বিশেষ রূপ দেয়। এর বিপরীত প্রতিজ্ঞাটী9 (০017৮0750 [7019053101011) 
সত্য। কোন ব্যক্তির জীবনযাত্র। থেকে কি তাঁর জীবনদর্শন অন্তমাঁন করি ন। 
আমরা ? 

মানযের ব্যবহার তার মুখের ভাষার চেরে অনেক বেশী পোচ্চাব। তা 
সহজেই ব্যন্ডির চরিত্রকে উদখ।টন করে। ফলন দেশে গাছ চেন। যা একপ। 
যেষন সতা, “কর্ম দেখে কঠার চধিত্র সম্বন্ধে ধারণ। করা যাথ” একথ|9 তেমশি 
সত্যি । মান্তষের জীবনযাত্রার পরণ তর গুীব্নদর্শনের দারা এতদূর প্রভীবিত 
যে ব্যক্তির ক্রিঘাকণাঁপ হতে আমর তাঁর আদর্শের সতত। জন্বন্ধে ধারণ। করে 
থাকি। 

এছাড়া আরেকট! কথা আছে । কারো দীবনসন্বন্ধে স্থির কতগুলি আদর্শ খ] 
বিশ্বাস থাকলে সে শুণুমাত্র নিজের জীবনেই সেই আদর্শ রূপায়িত করে ক্ষান্ত থাকে 
না। ধর্মপ্রচারকদের মত উৎ্পাঁহভরে অন্তদেরও নিদের মতি আনতে চাস । 
নিজের আদর্শে গ্রভাবিত করতে চাষ । এপথ'র সত্যত। প্রমাণ করতে বেশী দুরে 
যাঁওথার প্রযোজন নেই । লগুনের হাইড.পার্ক এমন প্রচাবকার্যের “কটা প্রধান 
কেন্দ্র। কত না বিভিন্ন মতবিশ্ব'সী সেখানে সোংসাহে তার নিভম্ব আরশ 
জনগণের কাঁছে প্রচার করে যচ্ছেন কথ্যনিষ্ট ও ক্যাশিঈ দুইদলই নিদের 
নিঙ্গের দলের রাজনৈতিক মত গ্রচানে সম।ন সরব । 

খ্ীষ্ট ধর্মের একটা প্রপান অঙ্গই প্রচার কোন মাভবের বিশ্বাসের দুঢত| আমর্। 
শুধু তার বিশ্বাস অইযাঁরী জীবনযাত্র। দেখেই পরিমাপ করি না, তার নে 
বিশ্ব গুচ!র করার উত্মাহ হতেও করে থাকি । গ্রচারখিমুখ ধর্মপ্রতিষ্ানকে মৃত 
বলে গণ্য কর! চনে । যে সব ধর্নপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষ1 প্রচারের আগ্রহ নেই তাঁরাও 
ক্ষীণ[নু হত বাণ্য। ধন্মবতকে সঞ্গাবিত রাখার সবচেখে সফন উপায় হল তরুণদের 
শিক্ষ। দান। ধর্মের বীজ বপন করার এর চেয়ে উর্বর ভূমি আর হতে পারে না। 
জেস্থ্যইটরা এই তথ্য বহুদিন অ'গে হদব্্ম করে শিক্ষ। দ'নের কাজে অগ্রনর 
ইয়েছিলেন। রোমান ক্যাথলিকরাঁও একই কারণে প্রথম থেকে আজ পধ্যস্ত বিছ্যা- 
লয়গুন্তে পূর্ণ আধিপত্য এক্ত মুঠোয় ধরে রাখতে চেয়েছেন | স্থতাঁং দেখ যায় 
আদর্শ ও বিশ্বাস যদি গ্রাণবস্ত হয় তবে ন্বভাবত:ই শিক্ষাদান কাজে তার পরিণতি 
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ঘটে। অ'রো পরিষ্কার ভাবে বলা যায় কারো৷ জীবন সম্বন্ধে স্থরুঢ় আদর্শ থাকলে 
অন্যকেও মে সেই আবর্শে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে। 

জীবনদর্শন ও শিক্ষার সম্পর্কের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে স্তার জন আ্যাঁডাম্স্‌ বলেন 
শিক্ষা হল দর্শনের গতিম্ (৫/780710) দ্িক। দীর্শনিক বিশ্বাসের সক্রিয় দিকৃ 
হল শিক্ষা, আদর্শকে জীবনে বিধৃত করার ব্যবহারিক উপায় হল শিক্ষা । প্রথমে 
বল। হয়েছিল শিক্ষ। ও দর্শন একই মুদ্দার.ছুই শিঠ। এবার দেখছি দর্শন হল 
মনের (০001061001961৬6 ) জগত, শিক্ষা কর্সেব জগৎ । 

শিক্ষ। অতএব জীবন দর্শনের প্রচার ও অপরকে প্রভাবিত করার কর্ণকৌশল |: 
শিক্ষা ও দর্শন অচ্ছেগ্য বন্ধনে এইভাবে আই্মিষ্ট। 

মোটামুগী ভাবে বলা] চলে যে কোন ব্যক্তি যখন জীবন সম্বন্ধে তার নিজের 
আদর্শ ও ধারণ। অপরকে গ্রহণ করাতে চেষ্টা করেন, সেইভাবে তাকে প্রভাবিত 
করেন তখন মেই প্রয়াসকেই শিক্ষ। বলে গণ্য কর! যায়। খিক্ষ। অর্থ 
শিশুর সহজাত জ্ঞান গুণাবলী ও ক্ষমতার পূর্ন উন্মোচন । যে সব গুণগুপি ছোট 
শিশুতে সপ্ত, অপরিস্ফুট তাকে কুশলী খিক্ষক জাগিয়ে তুলতে পারেন, এই মত 
অন্তসারে শিক্ষা দেওয়ার সমঘ শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন করে তার নিজে 
চিন্ত। করার শক্তিকে বিকশিত করতে পারেন; তাঁকে দু'্টী বিচ্ছিন্ন বিষয়ের 
মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করায় এবং নিজন্ব সিন্বান্তে উপনীত হওয়ায় সাহায্য করতে 
পারেন। তবে আমাদের মনে রাখা দরকার যে খিক্ষ। নামক জটিল পদ্ধতির 
সবটুকু মাত্র এই জাগিয়ে তোৌলাতেই সম্পন্ন হয় ন।। খিক্ষার কোন সত্য ব। 
কাল্পনিক ব্যুৎপত্তিগত অর্থের চেয়েও তাকে দর্শনের প্রাণবন্ত ব্যবহারিক দিক বলে 
গ্রহণ করলে বেণি স্থবিধা হবে । 

শিক্ষা দেওয়ার অর্থ কোন ব্যক্তিকে গড়ে তোলা» প্রভাবিত করা । তার 
স্বাভাবিক বৃত্তি ও শক্তিকে কিছুট। প্রভাবিত ও পরিবতিত কপতে হবে শিক্ষার 
দ্বার] । শিক্ষ। পেলে য। হবে, ন। পেলে ঠিক তেমনট| হতেই পারবে ন। | স্থৃতরাং 
বাইরের প্রভাব ছাড়া শিক্ষালাভ সম্ভব নয় । সম্পূর্ণ নিশ্চে্ থেকে শিশুর আস্তর 
শক্তির স্বাভাবিক বিকাখের প্রতাক্ষায় থাকার স্বপক্ষে যে আধুনিক মত স্থ্টি হয়েছে 
স্টিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ কর! যায় না। এমন কি এ এম্‌ শীল (১. ১. ৩101) 
যিনি তার «এ ড্রেডফুল স্কুল” বইটীতে অতি প্রাঞ্জল ও সরস ভাষায় বয়স্কদের শাসন 
ছতে তরুণদের মুক্তি দেবার জন্য ওকালতি করেছেন তিনি নিজেও বিদ্যালষ 
প্রাঙ্গন থেকে বিদায় নেন নি এবং সম্ভবতঃ যে সব ছাত্রর। তার হ।তে ছিল তাদের 
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ব্যক্তিত্ব বিকাশে তাঁর প্রভাব অন্বীকার করা যাবে না। সুতরাং একথা! 
'পুনরচ্চাধ্য যে শিক্ষার অর্থ কারো প্রভাবে শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ ও 
কপাস্তর | 

কার প্রভাবে এই রূপান্তর ঘটে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আযাডাম্স্‌, জন 
স্টয়াট মিলের এক ভাষণ থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছেন । 

“আমাদের সহজাত স্বভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্য আমাদের নিছেদের প্রয়াস ও 
অপরের প্রভাব এগুলি তে! “শিক্ষ। বটেই, শিক্ষীর আওতায় আরো কতগুলি 
'জিনিষ পড়ে । দেশের আইন, শাঁসন ব্যবস্থা, বানিজ্যসংস্থা, সামাজিক জীবনের 
নানারকম বিভঙ্গ (700৩5 ০? 50০01811106) এমন কি মন্ুষ্-ইচ্ছার ওপর 
'অনির্ভরশীল প্রাঙ্কৃতিক ঘটন|। যথা পরিবেশ, আবহাওয়া, মাটি ও ভৌগোলিফ 
অবস্থান পর্য্যন্ত মানুষের চরিত্র ও গুণাবলীর ওপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। 
তরাং যে সমস্ত প্রভাব মানুষকে সে য| সেই ব্যক্তি হয়ে উঠতে সাহায্য করে 
'অথব! সে য! নয়, তা ন। হবার মূলে কাজ করে, সেগুলোও তার শিক্ষার অংশ 
বিশেষ ।”৯ 

মিল ঘে গ্রভাবগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলিকে অস্বীকার করা যায় না এবং 
এই প্রভাবের ফলে আমাদের স্বাভাবিক বিকাশের গুরুতর পরিবর্তন ঘটে এ 
ঈত্য। তবু কি শিক্ষ। বিষয়ে আমাদের যে ধারণ। তার মধ্যে এই প্রভাবগুপিকে 
গণ্য করা উচিত হবে ? মিল নিজেও তার শিক্ষার সংজ্ঞাকে সংকীর্ণ করে বলেছেন, 
“শিক্ষ। বলতে বোঝায় মানুষের সেই সংস্কৃতি 1 এক পুরুষ তাঁর পরবর্তী পুরুষকে 
দিয়ে যায় যাতে তরুণ সম্প্রদায় উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। 
অতএব সংস্কৃতির বাঞ্চনীয় অত্যাবশ্যক অংশগুলিকে শেখানোর নাম শিক্ষ। |৮ৎ 
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কাঁজেই দেখা যাচ্ছে উদ্দেশ্গ্রণোর্দিতভাবে প্রভাবিত করাই হল শিক্ষা। যে 
কোন ধরণের প্রভাব শিক্ষা! নয়, বিশেষ উদ্দেশ্বযুক্ত প্রভাব, শিক্ষা । উদ্দেশ্য 
কোন ব্যক্তিতেই থাকা সম্ভব, তাই শিক্ষা প্রাক্রয়াতে আরেকটা অত্যাবশ্ক 
উপাদান হচ্ছেন একজন ব্যক্তি, যিনি সেই উদদেশ্ঠ প্রণে।দিত প্রভাব বিস্তার 
করবেন, ইনিই শিক্ষক । 

শিক্ষা গ্রক্রিঘাতে দুজন ব্যক্তির প্রয়োজন, একজন হলেন শিক্ষক বিনি শিক্ষ| 
দেবেশ, অপরজন ছাত্র যাকে তিনি বিশেষ আদর্শ অন্রসারে প্রভাবিত করবেন । 
চু্বক দণ্ডের ছুই বিপরীত প্রান্তের মত শিক্ষা দিমুখী প্রক্রিষ।। এর একপ্রাস্তে 
শিক্ষক, অন্য প্রান্তে শিক্ষকের পরিপূরক ছাত্র, যে শিক্ষা গ্রহণ করবে। খিক্ষ। 
প্রক্রিয়াতে শিক্ষক বিশ্ষে উদ্দেশ্য অনুঘায়ী ছাত্রদের সহজাত শক্তিগুলি বিকশিত ও 
রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে এই কখাঁটিও মনে রাখ! দরকার যে এই 
চেষ্টা শুধুমাত্র শিক্ষকেরই নয়, শিক্ষার্থী নিজেও নিজের স্বভাবের রূপাস্তর 
ঘটানোর কাজে সহযোগী । স্থৃতরাঁং প্ররুতপক্ষে সে নিজেই নিজের বিক্ষক। 
শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত শিক্ষাতে শিক্ষার্থী লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত। বইপত্র ও 
শিক্ষকের সাহায্যে সে নিছেও সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্ট। করছে । এই স্বনির্ভর 
শিক্ষা শিক্ষ! প্রক্রিয়ার একটি খুব তৃতপ্তিকর পধ্যায়। শিখবার আগ্রহ যখন 
শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকেই আনে তখন শিক্ষক নিজেকে সঙ্গতভাবেই সার্থক মনে 
করতে পারেন এবং নিশ্চিত থাকতে পারেন যে এবার স্বাধীনভাবে শিক্ষার 
প্রক্রিয়া চলতে থাঁকবে। 

শিক্ষণ (৩৫0০8(102) কথাটা তালিম দেওয়া অথবা পড়ানে। (167017116) 
হতে ব্যাপকতর। তালিম দেও:] অর্থ ছাত্রদের স্বভাবের রূপান্তর আনার জন্তু 
খানিকট| জ্ঞান ও কৌশল ছাত্রদের খেখানে|। তালিম দেওয়া শিক্ষণের একটা 
স্ল্যবান অঙ্গ । কিন্তু দুটা সমার্থক নয়। কেননা তালিম দেওয়াতে আছে 
শুধুমাত্র জ্ঞান বিতরণের কথা, কিন্ত শিক্ষণের (৪৫8০8102) আরেকটি বিশিষ্ট 
অল শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব। শিক্ষণ ৪৫০20100) পড়ানো ব| তালিম 
ঢোওয়া,€5201178 এর চেয়ে আরো! ব্যাপকতর প্রক্রিয়া । তাহলৈ দেখা যাচ্ছে 
ধে শিক্ষণের দুটি অংশ 7 বিদ্যাদাঁন ও শিক্ষ কর ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রয়োগ । 
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শিক্ষ। অপরের সাহায্যে খানিকদুর অগ্রসর হলে পরে তবেই নিজের শেখার কাজ 
শুরু হয়, তখন শিক্ষার্থীর চরিত্র দান| বাধে এবং ইচ্ছাশক্তি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী 
নিজেকে শিক্ষিত করতে সে সমর্থ হয় । 

আযাডাম্স্‌ শিক্ষা প্রক্রিয়াকে নিয়লিখিত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন । প্রথমত 
এটা হচ্ছে এমন একটি দিমুখী প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষকের ব্যগ্িত্বের প্রভাখে 
শিক্ষার্থীর স্বভাবের রূপান্তর ঘটে । দ্বিতীয়ত এই প্ররক্রিয়। কেবল সচেতন নয়, 
সুপরিকল্িতও । এখানে শিক্ষকের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর ক্ষমতার 
বিকাশ ও প্রয়োজন মত রূপান্তর সাধন। তিনি সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হবে 
প্রক্রিয়াটি চালু করবেন। তৃতীয়তঃ খিক্ষা্ীর স্বভাবের রূপান্তর ঘটানে। হব দুই 
উপাদে। এক, প্রতক্ষ্যভাবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ঘার! ছাত্রের বক্তিত্কে গ্রভাপ্িত 
করে, হই, নান] বিষয়ে জ্ঞান ধান করে। 

কোন্‌ বিশেষ লক্ষ্য অনুযায়ী ছাত্রদের স্বভাব ব| ক্ষমতার রূপান্তর ঘট|্।! 
হবে? কোন্‌ মূল্যবোধ ব। আদর্শে শিক্ষক নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার কণে 
ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করবেন? কোন্‌ শিক্ষ। সবচেয়ে সার্থক শিক্ষ1? দুঃখের 
বিষয় শ্বীকার করতেই হয় বে এই সমস্ত মৌলিক গ্রশ্নগুলির সর্ববাদীসন্মত 
ভ্রান্ত উত্তর পাওয়া যাগ না। প্রত্যেক কালেই এই প্রশ্নগুলি আলোচিত হং 
কিন্ত কি অতীতে কি বর্ম!নে এর সর্বজনগ্রাহ্হ জবাব মেলেন।। আারিছটও? 
বলেন “সত্ভাবে গড়ে তোলার জন্য ব৷ ভালভাবে ঝ1চবার জন্য তরুণদের কি শ্ক্ষি। 
দেওয়। উচিত সে মন্বন্ধে কোন সর্বসম্মত পিদ্ধান্তে উপন'ত হওয়া যাংশি! 
বোধির চ্চ। (101০11901) ন] চপিত্রগঠন কোনটাকে প্রাধান্য দেওয়] হবে সে বিষয়ও 
সবাই একমত নন। শিক্ষার নান] লক্ষ্যের কথা শোন। যায়। প্রচলিত শিক্ষ।- 
ব্যবস্থা হতে যদি শিক্ষার উদ্দেশ আমর! গ্রণিধান করতে চেষ্টা কৰি তাহ ও 
বিভ্রান্তির স্থট্রি হয় । কেউ |নশ্চতভাবে জানেন না যে শিক্ষার উদ্দেশ্য জীপিক। 
উপাঞজ্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিক্ষাদান অথব। শিক্ষার লক্ষ্য মাত ষের 
চরিত্রের সদ্গুণীবলীর বিকাশ অথবা কোন গৃঢ় জ্ঞানের লাধনা করাই 'শক্ষাণ 
একতম লক্ষ্য । সবমতের স্বপক্ষে যুক্তি আছে, সমর্থকও আছে। কিন্তু গোড়াতেই 
দেখি শুভ ব! মঙ্গলনক কি সে সম্বন্ধেও সকলের মতৈক্য নাই। তাই যাঁদ হ্য 
ভবে শিক্ষা কেমন করে দেওয়। হবে সে বিষয়ে যে মতভেদ ঘটবে সে তে। 
প্রত্যাশিত .”১ 


১। আরিষ্টটল্-পলিটিক্স ৬1] পৃঃ২ 


শিক্ষাততের ভূঙ্নিক 


মতভে্দের কারণ কিস্তু পরিষ্কার । নান বলেন “শিক্ষার উদ্দেশ্য ও 'জীধনের 
উদ্দেশ্য পরস্পরের *ঙ্গে সংঙ্লিষ্ট।”১ হুতরাং যতদিন বিভিন্ন মাচুষের জীবনাদর্শ 
বিভিন্ন থাকবে ততদিন শিক্ষার উদ্দেশ্তও বিভিন্ন হতে বাঁধ্য। উনবিংশ শতাব্দীর 
অজ্ঞাবাদী দার্শনিক হার্বাট স্পেন্সার বলেন যে শিক্ষার উদ্দেস্ত হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন 
ষাঁপন। জেন্ব্যইট মতের প্রবর্ক লয়লা তাঁর জীবনের সকল প্রঘাঁস ঈশ্বরের 
মহিম| কীর্নে নিয়োগ করেছিলেন । প্যারাভাইস লষ্টের লেখক মিল্টন বলেন 
[ক্ষার অগ্ডিম লক্ষ্য হচ্ছে, আমাদের আদিম পিতামাতার ভূলের ক্ষালনের 
নিমিত্ত, ঈশ্বরকে যথার্থ জানা, তাকে ভালবাসা, তার গুণাবলীর অন্ুকরণ, 
নিদেদের চরিত্রে সেই গুণাবলীর পরিস্দুটন। এর সঙ্গে এশী করুণার যোখে 
আমর! তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি ও সর্বোত্তম পরিপূর্ণতা লাভ করতে 
পারি। এর জন্য চাই শী করুণ! যা আমাদের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে আমাদের জীবনের পরষলক্ষ্য ঈশ্বরমিলনকে সম্ভব করে তুলবে ।”২ 
"য়ল] এবং মিলটনের দৃষ্টি অমর্তযলোকের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। অন্যাপক্ষে 
রয়েছে স্পেন্সার বণিত জীবনের আদর্শ মত্যজীবন। এই ছুই বিপরীত আদর্শকে 
মেলাবাঁর চেষ্টা বৃথ!। 

শিক্ষা যে দর্শনের গতিময় ব্যবহারিক দিক উদাহরণ দিয়ে এই ততটা বিশদ 
করে ব্যাখ্যা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ । এইটি দর্শনের কয়েকটা তব ও 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়। পাশাপাশি রেখে দেখাতে চাই । শুধু এই উপায়েই 
হয়তো নানা প্রকারের ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করে একট! "দৃঢ় গ্রত্যয়ের ভূমিতে 
শিক্ষারদর্শনকে স্থাপন করা সম্ভব হবে। 

দর্শনের উপরই শিক্ষা! যে মূলত নির্ভরশীল তার আরও একটি প্রমাণ এই বে 
মহান্‌ দার্শনিকরা মহান্‌ শিক্ষাবিদও বটেন। শিক্ষ| সংক্রান্ত ইতিহাসের পাত। 
উল্টোলে দেখা যায় সমস্ত শিক্ষ। আন্দোলনই কৌন না কোন দর্শনের খারা উদ্ধ,দ্ধ 
হয়েছে। শিক্ষার ইতিহাসে যে সব অসামান্য নাম লক্ষ্য কর] যাঁর, সেগুলি দর্শনের 
ইতিহাসে যে সব বিখ্যাত নাম পাই তার্দের থেকে অভিন্ন। এর কারণ আমরা 
আগেই দেখেছি। প্ররুত দার্শনিক ধিনি তিনি শিক্ষাবিদ ন৷ হয়ে পারেন না। 
কয়েকটা উদাহরণ নেওয়! যাকৃ। সক্রেটিস তার দার্শনিক চিন্তা নিজে লিপিবদ্ধ 
করে রেখে যান নি। সুতরাং তার গুণমুগ্ধ শিত্ত প্লেটে! অথব। বিপক্ষীঘ নিন্দুফ 
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সর্শন ও শিক্ষা ১১ 


'আযারিষ্টোফিনিসের রচপার ভিতর দিয়েই তাকে জানতে হয়। অবশ্য সেইসব 
রচনায় তার মত সম্পূর্ব অবিক্কৃত অবস্থায় পাই অথবা! তাঁতে কিছুট। নাটকীয় অতি- 
এয়োক্তির মিশ্রণ প্রবেশ করেছে তা আমর] সঠিক জানিনা! । য! আমাদের 
গোচরে এসেছে ত। প্রকৃতই সক্রেটিসের নিজস্ব চিন্তা] বা শিক্ষা কিন। ত| না জেনেও 
একট। কথা বল। যায় যে তিনি গতানুগতিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন 
তুলেছিপ্লেন। কেউ কেউ তাঁকে সোফিষ্ট অথবা গ্রীসের এক কুটতাকিক গোঠীর 
লোক বলে ধারণ। করে শিন্দামন্দও করেছেন । তার অপরাধ তিনি গ্রীক 
তরুণদের নাগরিক জীবনে উন্নতির নহায়ক হবে মনে করে যুক্তিতর্ক ও বাগ্সিতায় 
পারঙ্গম করার চেষ্ট1! করেছিলেন । কিন্তু য। স্থবিধাজনক তাই সত্য--এই মতের 
তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন। তার ধারণ! ছিল যুক্তিনিষ্ঠ হলে জীবনের সঙ্গে 
'মাঁকাবিলা করার কৌশল আয়ত্ব কর! সন্ভব। বণিষ্ঠ যুক্তিঘার৷ নিজন্ব মন্তব্য 
উপস্থাপন করার শিল্প তিনি শিক্ষ! দেন। - 

সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন মত্যের কিছু শাশ্বত ধারণার প্রয়োজন আছে। 
আমাদের নৈতিক বিচারের মানদণ্ড হবে সেই শাশ্বত প্রত্যয়গুণি। তিনি আরো 
বিশ্বাস করতেন ঘে বিশ্বের সমস্ত বস্তর অন্তরে বিধিত আছে কতগুলি চিরস্তন 
ভাবসত্তা ( 001$61581 14683 ) | সেই ভাবসন্তার পরিচয় পেতে পারেন শুধু 
নির্ভীক সত্যানুসন্ধানী। এই ভাবসত্তাগুলি সমস্ত মানুষের চিত্তে সুপ্ত (18000) 
রয়েছে । তাদের চৈতন্তে সেগুলি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে। এই বিশ্বাসে 
উদ্ধ দ্ধ হয়ে সক্রেটিস তার পরিচিত সকল জনের চৈতন্যে এই ভাবসত্বাগুণি স্ফুরণের 
চেষ্ট। করতেন । এভাবে দেখ। যায় তার নিজন্ব জীবনদর্শন তাকে শিক্ষকতার 
কাজে প্রবুদ্ধ করে। 

এথেম্লের বাজারে তার মত প্রচার, যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা ইত্যাদি শিক্ষা 
ব্যতীত অন্য কিছু তো নয় । 

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলে তি ন আজও সম্মানিত। আমাদের খিক্ষা। 
প্রতিষ্ঠানে আজও অচেতন বা সচেতন ভাবে তার বিশিষ্ট শিক্ষাব নীতি অসথনরণ 
করে, প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্নের ঘর! অধীত বিদ্যাকে ম্প করে তোল। হয়। 

সক্রেটিসের শিষ্ু প্লেটে! দার্শাশকোততম বলে নন্দিত। দর্শনশান্ত্রে তার দাদ 
অপরিমেন্ন। পাশ্চাতা খিক্ষার জগতে তার প্রভাব অঠিশয় গভীর। তার মূল 
ঘাশনিক তত আমরা পরে আলোচনা করব। ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা উচিত ষে 
তীর “রিপাবলিক' গ্রন্থানি যাবতীয় শিক্ষাবিদের ছার]! আদর্শ শিক্ষাগ্রস্থ বলে 


১২ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


আদূত। অথচ বইটির প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়লে দেখা যাঁয় সক্রেটিস ও তার 
সঙ্গীর! ন্ারবোধের প্রকৃত সংজ্ঞা অনুসন্ধান করছেন যা সম্পূণতই একটি স্থুক্ষ 
দার্শনিক বিবয়। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে, অনেকটা গল্পের মত প্রথমে দেখ।নো। 
হয় যে ন্যায়শীতির অনেক প্রচলিত সংজ্ঞ। অগভীর ও গ্রহণযোগ্য নয়। তার পরে 
তিনি এক কান্ননিক রাষ্ট্রে ধাপণ। দিলেন যেখানে প্রকৃষ্ট ন্ায়নীতি বিরাগ করে। 
কিন্তু ন্তারনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের জগ্ ন্যায়পরারন সুনাগরিক হৃষ্টির 
সর্ব(গ্রে গ্রর়োজন। বাঁজেই,কি করে তাদের স্থশিক্ষ/। দেওয়। যায সক্রেটিন 
সেই বিষয়েও আলোচন। করেছেন । এর ফলে প্রেটোর ন্যার নীতির মহ্বদ্ধে 
লেখা বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ 'রিপাধলিক? শেষ পর্যযস্ত হয়ে দাড়ালে। একাট উত্ক 
শিক্ষাগ্রন্থ । রিপাবলিক বইটির অনেক জায়গায় লরাসরি খিক্ষাদদ[ন বধষেই 
আলোচনা রযষেছে। 

এই বইটির আরেকটি . উল্লেখবোগ্য বিষয় এই যে শিক্ষা যদি দর্শনের এবটি 
ব্যবহারিক দিক্‌ হয় তবে রাজশাতিও দর্শনের আরেকটি ব্যবহারিক রূপ। আমরা 
যে বিভিন্ন রাভনৈতিক মতবাদ দেখি তাদেরও উত্তব বিভিন্ন দার্শনিক দৃিভঙ্গি 
হতে। আ্ামাদের উদার গণতন্ত্রের মূলে যে দার্শনিক প্রত্যয় আছে সেগুলি 
ফ্যাসীবাদ, নাজীবাদ, কমনিজ্‌ ইন্যাদি রাজনৈতিক দর্শন থেকে ভিন্ন। কোন 
দেখের রাজনীতি সে দেশের দশনের প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ । রাজনাত 
আবার নিজেকে দূঢমূল করার জন্য দেশের শিক্ষানীতি ও পদ্ধতিকে 
প্রভাবিত করে। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যায় যে নাৎসী জার্মানীর 
কঠোরভাবে শৃঙ্খগিত শ।সনব্যবস্থ। ও বুটেনের উদারৎন্থী (11901511517 ) 
স্বাধীন গণতা্িক শিক্ষাব্যবস্থান মন্যে বিরাট পার্থকা। বুটেনে ভোটদাতাদের 
সংগ্যাবৃদ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের খিক্ষ। দেওয়ার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও 
উন্নতি সাধন কব| হথেছে, এই বিশ্বাসে যে গণতন্ত্রের স্থষ্টু পরিচালনার জন্য খিক্ষ! 
অপরিহাধ্য। এমনি ভাবে যে কোন দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মতবাদ ও 
অনরূপ শিক্ষাব্যবস্থার উদ্গম হয়। দীর্শনিকশ্রেষ্ঠ আযারি:টলের লেখাথ, দন 
রাজনী(ত ও শিক্ষার ঘণ্ষ সগ্বন্ধের আরো কিছু উদাহরণ পাই । আ্যারিষ্টটুলের 
বান্তববোন সম্পন্ন অন্সন্দিৎসার দরুণ তাকে ব্মান বিজ্ঞানের জনক বলে অভি- 
নন্দিত করা হর | তাঁর জীবনদর্শন কি? তার মতে নৈতিক বুকি বা ধর্যজ্ঞান 
৮1105 সমস্ত সুখ ও শুভ'র মূল। এই শুভবুদ্ধি ও ধর্মজ্ঞান শুধু নিরুদ্যম চিন্তন 
ও মনন নয়। শুভর্কাজ করা ও শুভগগীবন যাঁপন করাও এর অন্তভূন্ত। 
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তার নির্দেশিত শুভজীবন যাঁপন ও শুভ কার্যক্রমের পরিচয় যথাক্রমে তাৰ 
£এখিকৃস্‌* ও “পলিটিক্স” বই ছুটিতে পাওয়া যায়। “পলিটিক্সের অনেকটা 
অংশের সপ্ধান পাওয়। যা না, কিন্তু বাকি অংশের বু জারগার শিক্ষ। সম্বন্ধে 
মতামত আছে। আধুনিক অনেক শিক্ষ। বিষয়ক পুস্তকের তুলনায় এই স্ুপ্রাচীৰ 
দার্শশিকের মতামত খিথ্মকরভাবে সাম্প্রতিক ও প্রণিধানযোগ্য | 

রর্শনের ওপর শিক্ষার শিররশীলতার সবচেখে উজ্জল উদাহরণ যী'সুগ্াষ্টরের জীব 
ও তার শিক্ষ। (বাণী 11 খ্রীষ্টধর্মের প্রব€ক এই পরম পুরুষ রাজনীতি নিয়ে বিশেষ 
ভেবেছেন বলে জান যাখ না কিন্ত তর শিষ্যদের ্ক্ষাদানের ব্যাপাবে তিৰি 
বিশেষ ভাবে সক্রিশ্ম ছিলেন । তার সমগ্র মরজীপনে তার এই এ্রব বিশ্বাসে তিনি 
অটল ছিলেন যে ঈশ্বর সকলের পিতা । তার 9০000101006. 7700000 এ 
€ পর্ধত-প্রধচনে )3 তিনি এই শিক্ষা দিয়েছেন যে ঈশ্বর বান্তবিকই সৰ 
মানষের পিত। এবং এক জনকের সন্ত/ন হওয়ার দরুণ সমস্ত মানুষ পরম্পরেব্‌ সঙ্গে 
ত্রাতৃন্থেধ সম্বন্ধে যুক্ত। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এই যে মঘ্বন্ধ, তিনি নিজে ষে 
কেবল তারই জীবস্ত প্রতীক ছিলেন এমন নয়, মাগুষে মাঁচষে যে হম্বদ্ধ তাও 
[নঙ্গের জীবনে রূপাঁয়িত করেছিলেন । তীর কথ। ও গল্লের মধ্য দিয়ে তার 
নিজস্ব দর্শন প্রচার করেছেন। এই প্রচার শিক্ষাদান ভিন্ন কিছু নয়। 

এমন আরো! কয়েকজন দীর্শনিকের দর্শন ও শিক্ষা তত্বের নেক উদাহরণ স্বরূপ 
দেখানে। যায় । প্রথমে ধরা যাক্‌ সপ্চদশ শতাব'র ইংল্যাণ্ডের দাঁনিক 'জৰ 
লককে | আ্যাভাম্স্‌ বলেন, “আমাদের চিন্তাধারার ওপর লকের গ্রভাব তাৰ 
খ্যাতির চেয়েও বেশি বিস্তৃত। লকের অধিকাংশ অঙ্গগামী আমাদের মত সাঁধারখ 
বুদ্ধিণান মান্ুষ। তার! জানেনই না যে তারা শকের মত ও পথের অন্থপর 
করছেন। তার মতামতের সঙ্গে সাধারণ বৌধবৃৰ্িযুক্ত মানুষের এতটাই মতের 
মিল যে তার অন্গগামীদের সংখ্যাঃ অন্য সমস্ত দাশ(নকদের অন্রগামীদের সংখ্যার 
চেয়ে অনেক বেশী বিশেষ করে ইংরেজ ভাষাঁভাবীদের দেশে (যেখানে লক 
জন্মেছিলেন )। বলতে গেলে, প্রতিটি শিশুই হয়তে। বা বড়ে। হয়ে হবে, প্লেটো- 
অনুগামী ব৷ আযারিষ্টট ল-পন্থী । কিন্তু জগতের অন্য জায়গায় অন্যান্য দার্শনিক- 
দের প্রভাব যাই হক ন। কেন, ইংরেজি ভাষাভাষীর দেশে সব শিশুই হবে লকৃ- 
অনুগামী । তার প্রভাব ইংল্যা্ডে এতটাই সর্বব্যাপী 1৮১ 

লক্‌ নিজে সত্যসন্ধীনী ছিলেন বলে, বিশ্বাম করতেন যে আমাদের মন সত্যকে 


১। হাবাপিয়ান সাইকোলজি। পৃঃ ৩৩। স্তর জন আড।ম্ন,। 


১৪. শিক্ষাতত্ের ভূমিক। 


উদ্ঘাটন করতে পারে ষদ্দি মনকে সেভাবে শিক্ষিত করা যায় । তাই শিক্ষা বলতে 
তিনি বুঝতেন বোধির (171661160 চর্চা। লকের মতবাদ তার বিখ্যাত ছুটি বই, 
“এমেজ অন হিউম্যান আত্তারষ্ট্যাপ্ডিং এবং «ইটস কনসানশিং এডুকেশনে" 
গুতিভাত। 

পাঠকের! প্রখ্যাত দীর্শনিক জ)শ জাক্‌ রুশোর লেখ। হতেও দর্শন ও শিক্ষার 
ন্বিকট সম্বন্ধ লক্ষ্য করতে পারেন । *সোস্থ।ল কন্টাক্ট বইতে রুশো দেখাতে, 
চেষ্টা করেছেন যে মানুষের মধ্যে এক চুক্তির ফলেই শাসনতন্ত্র (8০৩10010101, 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে শাসন করবার ক্ষমতা কয়েকজনের হাতে দেওয়া 
হয়। তাদের সেবার বিনিময়ে তারা অন্থান্ত সকলের সাহায্য ও বশ্যত। পাবেন । 
এতএব নমাজ বস্তুট। ব্যক্তির ওপর বাইরে থেকে চাপানো । মানূষকে সেবা 
করার জন্য পরিকর্মিত এই প্রতিষ্ঠানের নাম সমাজ এবং যতক্ষণ এই প্রতিষ্ঠা 
ঠিক মতন কাজ করে চলেছে ততক্ষণই এর প্রয়োজন | খুব সহ..ই কিন্তু সমাজ 
লক্ষ্যভ্র হতে পারে । রুশে। তার সমপাময়িক কালে দেখেছেন মানুষের প্রয়োজনে 
ক এই সমাজ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমানুষের মঙ্গল করার পরিবর্তে, নিজেই নিজের 
লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ব্যক্তিমাহ্যকে বলি দিয়ে নিজের শ্রীবুদ্ধি বু! 
ঈলেছে। এর প্রতিবাদে তিনি “এমিল” ন|মে শিক্ষা গ্রন্থে, একটি আদর্শ শিএ।র 
পরিকল্পনা করেছেন যাতে এমিল ন।মের একটি কাল্পনিক বালককে সমাজ হতে 
বাইরে প্রকৃতির মাঝখানে নিয়ে গিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে শিক্ষ। দেওয়া হচ্ছে। 

উদ্দাহরণের সংখ্য। বাড়িয়ে লাভ নেই। দাশনিকদের শিক্ষাবিদে পরিণত 
হওয়ার একট! অনিবাধ্য ঝেশোক আগেও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। জজ 
বার্ণার্ড শ এইচ. জি. ওয়েল স্‌, বারী রাসেল, এ. এন. হোয়/ইটহেড, অলভাস 
হাঝ্সলী ও সমসাময়িক.অনেক চিস্তাবিদের লেখাতেই দেখতে পাই তার! প্রথমে 
কোন ন। কোন জীবনদশ“ন প্রচার করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষ1/ বিষয়ে তাদের 
মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন । পরে আমর! আমেরিকান দাশণনিক শিক্ষাবিদ 
ডিউইর অত্যন্ত হৃধয়গ্রাহী মতামত আলোচনা করব। ডিউই মোটেই আমাদের 
এই.ধারণা মেনে নেবেন ন। যে দর্শনকে অন্থসরণ করে শিক্ষাধারার স্থক্টি হয় । 
ডিউইর মত ঠিক এর বিপরীত । তিনি বলেন যে কোন দশ'ন যদি প্রয়োগযোগ্য 
হয় অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটায় তবেই তা শিক্ষার অথবা রাজনীতির তত্ব 
হয়ে উঠতে পারে, কেন না য। কাধ্যকরী তাই শুধু মাত্র সত্য । 

আমাদের ব্ম।ন শিক্ষাধ্যবস্থ। ও আধুনিক জীবনবাঁদের মধ্যে কোন সম্পর্ক 
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দেখতে পাওয়া যায় কি? কেনন। এতক্ষণ পধ্যন্ত | বল। হয়েছে ত| যদি সৃত্যি 
হয় তবে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও তথ্থে আমাদের প্রধান প্রধান চিন্তাধারার 
প্রতিফনন লক্ষ্য কর! উচিত । এবং যদ্দি একথা নত্য হয় যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি 
হতেই শিক্ষার ক্রিয়া করণের উদ্ভব তবে এও প্রত্যাশ। করা সঙ্গত যে আমাদের 
জীবনদর্শনের ধারুণ। গ্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার চেখে কিছুট| এগিয়ে থাকবে। 
আরেকট। কথা । মানুষের চিন্ত। ধ্যান ধারণ। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট গণ্ডীতে 
ন] থেকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রসারিত হয়ে পড়ে। যেমন, উনবিংশ শতাবা! 
মুখ্যতঃ যন্ত্রযুগ, তাই অবাক হবার কিছু নেই যখণ লক্ষ্য করি যে জীবনের অন্যান্ত 
ব্যাপারেরও যাল্ত্রিক ব্যাখ্য। দেওয়ার চেষ্ট) কর হয়েছে । বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বকে 
এক বিশাল যন্ত্র বলে ব্যাখ্য। করার দুঃসাহসিক চেষ্টা করেছেন । লডউ কেলভিন 
তে] আলোর. একটি বিশেষ তত্বকে, এই যুক্তিতে বর্জনই করলেন যে একে 
যান্ত্রিকভাবে প্রমাণ করার জন্য কোন মডেল তৈরী কর! যায় না। যাস্ত্রিকতা, 
পদীর্থবিদ্য। ছাড়৷ অন্তান্ত বিদ্যার ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করেছে, বিশেষ করে অর্থনীতি 
ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে । ফলে বিগ্ভার এই ক্ষেত্রগুলিতে একট। প্রবল বেশাক 
দেখা দিয়েছে ম।নবিক উপাদানকে অগ্রাহ করার কিংবা নগ্তাৎ করে দেবার। 
মনোবিজ্ঞান (29০1)9198) এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যার চাপে বোধকরি সবচেয়ে বেশ 
বিড়ম্বিত। কারণ “মন' নামে দুর্বোধ্য একটা ধারণার ওপর মনোখিজ্ঞ(ন্‌কে 
প্রতিষ্ঠিত করায় আমাদের অনিচ্ছ। লক্ষ্য কর। যায়। মনোবিজ্ঞান এংপ্বের অন্প- 
ষঙ্গবাদীর। (85509০1811911515) মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা! করেন রসায়ন শাস্ত্রের 
অন্গকরণে। ব্যখহারবাদীর৷ (89081০8115১) মানুষের উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপের 
যান্ত্রিক ব্যাখ্য। করার চেষ্টা করেন । এভাবে ব্যবহারবাদারা মনে বিজ্ঞানকে 
অন্ান্ত সঠিক (68৪০1) বিজ্ঞানের সারিতে বসানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু চোরা- 
বালির উপর সৌধ.নিপ্নানের মত সে চেষ্টা নিচ্ষল হয়েছে । কেননা এমন কি 
বৈজ্ঞানিকেরাও অনেকেই জড়জগতের ও একাস্ত যান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্হ করেন। 
কাজেই দেখা যায় বিজ্ঞানীরাও ভাবছেন যে বিশ্বজগৎ রচনার পেছনে এক 
রহুত্তষয় শক্তি আছে যাকে যাস্ত্রিকত| দিয়ে ব্যাখ্য। কর! যায় না এবং মানুষের 
আবেগ ইচ্ছ। ইত্যাদি মানসিক অবস্থাকে বাস্ত্রিক ব্যাখা দিতে অনেকেই চান না। 
প্রধ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক স্তার জেম্স্‌ জীন্স্‌ বলেন, “মন্ত্র বজ্ঞানীর 
ব্যাখ্যা, বেজ্ঞানিক ও দার্শনিক উভয় ক্ষেত্রেই নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে ।”১ 
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জীবনের সাধারণ ধাঁরণ| ও দর্শন শিক্ষাতত্রকে কি রকম গ্রভবিত করে তার 
নিদর্শন উনবিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যার তত্বে সর্বসাধারণের আগ্রহ । জীববিদ্যা 
এবং বিধতন তত্ব (00119 0? ০৮০1৮0০) সমাজের সকল ক্রিয়াকলাপের 
ব্যাখ্যাতেই প্রযুক্ত হয়েছে। এই তত্ব বলে উচ্চন্তরের প্রাণী নিমনস্তরের প্রাণী- 
শুর হতে ব্রমবিবতিত হয়েছে । এই বিবঙন ছেদহীন, মহ্ছণ ও ক্রমাগত । এই 
তত্ব বিজ্ঞানের অন্য সমস্ত তত্বের থেকে বহুল প্রচারিত ও স্বীকৃত। এমন কি 
স্থগতিবিছ্য।, আইন, ইতিহাঁন, ধর্জ সমস্ত কিছুকেই বিবঙ$নের ক্রমায়িত গ্রক্রিা ও 
কল বলে দেখানে সম্ভব | লামার্ক ইত্যাদি নবডারুইনপন্থীরা৷ জীবদেহের বাইরের 
পরিবেশ কিভাবে তার ক্রমবিবনে সাহায্য করে সে ণিয়ে নতুন তত্ব রচন! 
করেছেন : এও কিন্ত এক ধরণের যান্ত্িক ব্যাখ্যা । অর্থাৎ অচেতন জড় জগৎ 
সচেতন জীবজগতের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে । বেঁচে থাকার জন্য প্রাণাদের 
যধ্যে পরস্পর সংগ্রাম (50019 101 951569103 ) ও যোগ্য 5মের টিকে 
থাকার তত্ব (5011%8] ০1 1119 96991) এক প্রকারের জীবনাদশে পাঁ ণত 
হয়েছে। এই তত্ব মানুষের সমস্ত প্রকারের কুৎপিৎ প্রতিযোগিতা ও রেষারেষির 
সমর্থনে ব্যবহৃত হয়েছে । এই ধরণের চিন্তাধারার অসঙ্গত প্রসার প্রথম ও দ্বিতীয় 
মহাঁনুদ্ধের দারুণ পরিণামে যথেষ্ট সাহাষ্য করে। যুক্বোত্তর কালেও এই জীবন- 
বোদপ অন্যায্য ব্যবহার সর্বত্র দেখা গেছে। 

এই সঙ্গে বিবওন বার্দের আরেকটি বাঞ্ছনীয় ব্যাখ্যা পাই। এই বিকল্প 
ব্যাথ্যায় প্রাণীর অদম্য জীবনস্পৃহ! (6187. ৮1৫] ) বাচবার ইচ্ছাকে বেশি গুরুত্ব 
দেওয় হয়েছে । এর দ্বার! প্রাণী পরিবেশ হতে যতদূর সম্ভব স্থবিধা আদায় করে 
নিতে পারে এবং ধীরে ধীরে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান এবং প্রয়োজন মত 
পরিবতন সাধন করতে পারে । এই তত্বের ফলে এক আশাবাদী দর্শনের উদ্ভৰ 
হল। এর মতে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়। ও পরিবেশের উপযোগী 
পরিবর্তন সাধন প্রাণীর দ্বারা সম্ভব। বান|$ শ তার “ব্যাক টু মেথুসেলা” গ্রন্থে 
এই তত্বটিই বিশদ করে দেখিয়েছেন যে প্রাণী বহু বাধাবিপ্ব অতিক্রম করে 
অবশেষে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে সক্ষম । শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই বিশ্বস জন্মাল 
যেশিশুর মধ্যে যেহেতু প্রগতি ও পরিবর্তনের ক্ষমত| রযেছে তাই তার ফল্পে 
মাঁভষের সমাজও ক্রমে এগিয়ে চলবে। 

বমান শতাব্দীর চিন্তাধারা ও খিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক খুজতে গেলে দুটি ধার! 
সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ নিছক তর্কশাস্ত্রের প্রতি কিছুটা অনাস্থা । 


দর্শন ও শিক্ষ। রে 


ছিতীয়তঃ সামগ্রিক দৃষ্টিভ্ি সম্বন্ধে আগ্রহ । এই ছুটি ধারাকেই বিশ্লেষণ কর! 
যেতে পারে। 
উনবিংশ শতাব্দীর একটী বিশেষে লক্ষণ, বুগ্ধিবৃত্তির ওপর অপেকটা গুরু হ 

আরোপ (10051100581151) । | মাজষের বুৰ্ধি ও মনন ক্ষমতার ওপর এই শতকে 
অত্যবিক আস্থা স্থাপন কর হর। মাঠষ ন্ববুদ্ধি দ্বারাও বিগ্রানের আরে'হ 
প্রণালী (104001০ 1585010176 ) প্রয়েগ করে নানাবিধ বিষয়ে কতকার্যত। 
লাভ করায় সবলে দৃঢ়শিশ্চর হয়েহিসেন যে অনন্ত কালাবরি এই প্রগতি অব্যাহত 
থাকবে । মানুষ তার বুক্চির সাহায্যে সমস্ত সমস্তার মোকাবিণা। করতে পারবে। 
সাধারণ মানুষ জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মূল্য নম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তে। তুল্নই ন। 
বরং সাগ্রহেই সেই সব পত্রিকা ও পুস্তক পড়তে লাগণ্ে। যার থেকে শিজগের।ই 
এ বিষয়ে কিছু জানতে পারে। ব্যবসায়িক বু্িসম্পন্ন প্রকাশকরা ও “নিজে 
শিখুন সিরিজের বই মারফ২ বিজ্ঞানের জ্ঞান বিতনণ কবতে নেগেছিলেন। 
বিজ্ঞানে মানুষের এই নিব্বিচার বিশ্বাস সাইমগ্ডস্‌ নিম্পিখিত সুন্দর কবিতায় 
প্রকাশ করেন। 
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্বভাবতই এই বিণ্ষে যুগেল দাবী হল, সার্বজনীন (01591501) শিক্ষ। | 

১৮৭* সালে ইংল্যাণ্ডে আধশ্তিক প্রাথমিক শিক্ষ। বিন পাশ হল। যুগের এই 
আবহাওয়ায় কুলের সমস্ত পাঠক্রম ও যে মননশক্তির চচাতে পরিণত হবে তাও 
প্রত্যাশিত। জ্ঞানই মানুষের পরমার্থ অন্ততঃ পক্ষে পরমার্থে পৌছুধার উপাস়্ 
বলে শ্বীকৃত হল তরুণ বিক্ষকদের জ্ঞজন বিতরণ করার স্থম্ম কলাকৌশণ 
শেখানো হতে লাগলে, এগারো! বৎসরের শিশুদের দুরূহ বিজ্ঞানের সমস্তাবণী 
বুিয়ে দেওয়াই শিক্ষার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য হতে লাগল । কিছু ভাল কাজ ষে 
হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই | কিন্তু সাধারণভাবে অনেক বিদ্যালয়ই যা হয়ে 
উঠেছিল তাকে আযাডাম্সের ভাষায় জ্ঞান-বিপণী বলা চলে। খিক্ষকর। অবতীর্ণ 
হলেন তথ্যপসারীর ভূমিকার । অধিকাংশ সম্েই শিক্ষকরা মনে করতে 
থাকলেন যেযেন তেন প্রবারেণ যতট। সম্ভব বিষ্ঠা ছাত্রদের মাথায় কোনক্রমে 


ঢুকিয়ে দেওয়াই তাদের একমাত্র কব্য। বস্তর সাহায্যে শিক্ষ'দান (০৮1০০ 
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19550 ) শিক্ষার প্রধান বিষয় হয়ে দঈীড়ালো!। কেমন করে মোমবাতি জলে 
অথব! লোহার দ্ণ্ডকে কি বিশেধণে অভিহিত কর! যায় তার চর্চ1 ভারী দরকারী 
বলে বোঁধ হতে লাগলে! ৷ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন পুস্তক রচন! 
হতে লাগলো । সেগুলি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ক্লাসে পড়া হলেই সকলে 
বিজ্ঞানের নিতুলি জ্ঞান লাভ করবে এমনি বিশ্বাস জনপ্রিয় হল। রস সকে'তুকে 
মন্তব্য করেছেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর আস্থা ষতই গভীর হোক শিখবার 
পন্ত! ততট। নিখুত ছিলন।, কেন ন! তার নিজের আট বৎসর বংনে তিনি তার 
ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে পমন্বরে মুখস্থ করেছিলেন যে বাঘ, অ.ঝ্সজেন, নাইট্রোজেন 
ও কার্বনিক আয।সিভ সমবায়ে তৈরী, শেষোক্ত বাম্পীয় পদার্টকে তিনি আবার 
বাড়ীতে ব্যবহৃত একটি সাবানের । কার্লিক সাবানের ) সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতেন। 
স্থতরাং অন্ধের মতন মুখস্থের ছার] বাশ্ুবিক পক্ষে বৈজ্ঞানিক বোধের জাগরণ হয় 
না। বিজ্ঞানের বই পড়। নিতান্ত অর্থহীন আচারে পরিণত হতে পারে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায়ই স্কুলের ছাত্র পু'খিগত তথ্য বিজ্ঞানের নামে গলাধঃ- 
করণ করত। কাজেই দেখা যায় যে বিজ্ঞানের আলে। ভ্রান্তি গ্রথণ মানুষের আবেগ 
(10455100 ) ও ইচ্ছ। (৬111) কে বিশেষম্পর্শ করে না। আজ আমর৷ মানুষ 
ও তার মননশীলতার (11101100101) অমাধারণ ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস 
হারিয়েছি । যুক্তি ও মননের দ্বার| সমস্ত প্রকৃত সত্যের উদঘাটণ সম্ভব নয়। 
এমন কি আমাদের প্রাত্যহিক আচার আচরণের ব্যাপারেও বু্ধি কোন অন্রাস্ত 
নীতি নির্দেশ করতে পারেনি । সমন্ত বিশ্বজগতের বুপ্গ্রাহ্‌ ব্যাখ্য। দিতে প্রস্তুত 
হওয়ার বদলে বৈজ্ঞানিকেরাও বিশ্বের অস্তপিহিত এক গুঢ় রহস্যের কথা স্বীকার 
করেছেন। মনন ও চিন্তন দিয়ে বিশ্বসত্তার (?২০110) )র গৃঢ় রহস্য ভেদ করা 
যায়নি । মননশীল ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা কেবল তার চারদিকে বৃস্তাকারে 
ঘুরছি। 

অবশ্ঠ সাধারণভাবে অবৈজ্ঞ/নিক বিশ্বাসগুলির পুনর্জন্ম ঘটেছে এতট। দাঁবা 
কর! বাড়াবাড়ি হবে। তবে কোন কিছুতে বিশ্বাস করার জন্য একট। আগ্রহ 
লক্ষ্য করা যায়। সং ও উৎদাহী প্রচারকদের বাণী শোনার জন্য মন্দির প্রাঙ্গনে 
গীজ্জণার এখনও যথেষ্ট জন সমাগম হয় । এমন কি বেতারেও ধর্ম ও দর্শন-চর্চ| | 
বেশ জনপ্রির। কেউ কেউ কিছু স্থুল (০:৫০) ধর্মখিশ্বস অপাকড়িয়ে আছেন 
যার মূলে কোন স্বুদৃঢ় ভিত্তি নেই। কুসংস্কারও সম[জে দৃঢ়মূল। অবশ্য ধার! 
কিছুট! খু*খখুতে যুক্তিবাদী তারা এমন ধর্বিশ্বসকে আশ্রয় করলেন যাঁকে বুদ্ধি ও 
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যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা চলে। উনবিংশ শতাবীর বুদ্ধিজীবিদের ভবিত্যদ্বানীকে 
মিথ্য! প্রমান করে বিজ্ঞানের প্রচার সত্বেও বেশ কিছু প্রাচীন ধর্মবিশ্বাম বিংশ 
শতাব্দীতে টি'কে রইল । যুক্তিবাদীর] এই যুদ্ধ জয় করতে পারেন নি। অবিশিশ্ 
যুক্তিবাদ মান্গষের লমন্ত কার্ধযকারণ ব্যাখ্যায় আশাঙ্গরূপ ফল দের নি। বঙমান 
যুগে মানুষ ধর্মবিশ্বাস বজায় রেখেও যুক্তিবাদী হিনাবে সন্মান পেতে পারে । 
অনেকে আগের মত আবার বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে চরম সন্তার স্বরূপ 
বিমূর্ত। এটি জড়বস্ত অথব। যন্ত্র নয়। বস্ত বিজ্ঞ'নের সাহায্যে মানুষ নিজেকেই 
কোনদিন ব্যাখ্য। করতে পারবে কিন। মে বিষয়েও সন্দেহ দেখ। দিয়েছে । 

স্চুলেও একমুখী বৈজ্ঞানিক মননশীলতার বিপরীত দিকে একট। ঝৌক 
( 05705709 ) দেখ! যাত্ডে | বুদ্ধির পরীক্ষ। নিয়ে দেখা যে আম।দের বহু ছাত্রই 
বু ও [স্তাশক্তিতে উৎকৃষ্ট নর । যদি কেউ ত] হয়ও তবু শুণুমাত্র বুঝির চর্ড| বা 
মননশীলতার শিক্ষ। তার পক্ষে যথেষ্ট নয় । যে সব পরীক্ষাতে শুবুমাত্র বুদ্ধির 
যাচাই করতে চাওয়। হব, অতিরিক্ত বাড়ীর কাজ ইত্যাদি দিয়ে শুধুমাত্র বু্ধির 
চর্চ। ছাঁড়। ছাত্রদের চরিত্রের অন্যান্য দিক ও আগ্রহকে অগ্রাহ কর| হয় সেসব 
পরীক্ষাকে আজকাল নিন্দ| করা হচ্ছে। অ্যারিষ্ট্লের মতন, আধুনিক মানব 
আজ হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গু৭ তার ইচ্ছাশক্তি, মননশক্তি নয় । 
আধুশিক শিক্ষ।» মাগ্ষের আবেগজীবনকে সংহত করে তার মনোজগতের সংস্কার 
সাধন করে জ্ঞানের চেয়ে কর্মে মহত্তর ম্বীকাব করে, চরিত্রগঠনকে সর্বাধিক 
মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাঁতী। বহু বুদ্িজীবিও আজ বাইবেল ও অন্যান্য ধণ্মগ্রন্ 
পাঠের সপক্ষে, অপ্রত্যাশিত ভাবে মত প্রকাঁশ করছেন, বুদ্ধির অবিমিশ্র চর্চা ও 
তথ্য সংগ্রহ করার ঝৌঁক সম্বন্ধে এখন যে অনাস্থ। দেখা যায় ত। স্বাস্থ্যের লক্ষণ 
এর ফন হযতে। আরে। সার্ক শিক্ষার উদ্ভব হবে এবং শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
যতথানি প্রণান কর। হয তার উপযুক্ত সিঞ্িলাভ হবে। 

বিংশ শতান্দীর চিন্ত/বিদ্দের মনন কর্মে যে ভাট। পড়েছে এমন নয়। 
চিন্তন ও যুক্তিপ্রয়োগই যে অস্তিম সত্যের স্বরূপ উদঘাটনের অ্রান্ত উপায় নয়, 
এট! এখন মেনে নেওয়। হয়েছে। তবে একথ। সত্য যে চিন্তন্র বা যুক্তির 
ব্যবহারও সর্বদাই থাকবে। কেননা কোন্‌ স্বীকার্ধয (099101916 ) দিযে 
অস্তিম সত্যকে বিশ্লেষণ কর! সম্ভব, প্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে তার সঙ্গতি আছে কিনা, 
এবং ত। গ্রহণযোগ্য কিন। মে সব বিচার যুক্তিও চিন্তন দিয়েই করতে হবে। 
অর্থাৎ চিন্তন, বিশ্লেষণ ও বাছাইয়ের কাজ করবে। 
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যে সব শ্বীকার্ধ্য আমাদের পরিচিত জগৎসংসার ও তথ্যের সঙ্গে খাপ না খাঁর 
সেই সব স্বীকাধ্যকে আমর যুক্তি দিয়ে বর্জন করতে পারি। যুক্তি দিয়েই 
আবার আমাদের নিজস্ব ধারণা, তত্ব ইত্যাদিকে স্প্রতিষিত করতে পারি। 

শুনেছি রাজনীতিক বার্ক, উন্মাদের মত (উদ্দীপনায়) তাঁর নিজম্ব পক্ষ 
যনোনয়ন করতেন ও দার্শনিকর মত তার সপক্ষে (যুক্তিনিষ্ট) তর্কযুদ্ধ 
চালাতেন । সেণ্ট টমাস আযাকুইনাস্‌ ষদিও কয়েকটি গোড়া ধামিক বিশ্বাসের 
উপরই তার দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তবু প্রতি পদক্ষেপে তীক্ষ যুক্তির 
গ্রয়োগ করে তর্কসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছাতেই চেষ্ট/ করেছিলেন । আমরাও আমাদের 
তত্ব ও বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তবে আমাদের তর্কযুক্তি 
অন্ধ বিশ্বাসীর মত যুক্তিধীন ও পক্ষপাতহষ্ট হলে আমরা তার নিন্দ1 করি। 
আমর! যুক্তিতর্কেও সুবিচার পরিমিতিবোধ ইত্যাদি গুণের প্রশংসা, করি এবং 
আমাদের জীবন দ্বর্শনে স্থিতধীর সমতা কামনা করি । 

আধুনিক চিন্ত| জগতের একট। বণ্ষে লক্ষণ হচ্ছে সমস্ত প্রকার মতবাদ ও 
দর্শনের পর্ধ্যালোচন। করা কারণ, বহুসংখ্যক শোক যা বিশ্বাস করে এবং বহুর ছারা 
গ্রহণযোগ্য ষে মত তাতে কিছু পরিমাণ সত্য থাকা সম্ভব। এ যুগ সমন্বয়বাদী 
(€০1০00)| যে দর্শন বা মতবাদ হতে যতটুকু বাঞ্ছনীয় ততটুকুই আহরণ 
করতে চার । এখানেও হয় তে! আমরা আপেক্ষিকতার তত্ব ছার! প্রভাবিত । 
আঙ্নরা বিরোধের চেয়ে সাদূগের ওপব বেশী গুরুত্ব দেই। গাণিতিকরা যেমন 
পৃথক সংখ্য। (180607$ বিশ্লেষণ কনে সাধারণ গুণক (08810019) বের করে নেন 
তেমনি আমরাও পার্থক্যের মধ্যে একে বিশ্বামী । 

ধর্ম চস্তার ক্ষেত্রেও এই ধরণের একট! স্পই সমন্বয়বাদী বৌঁক দেখতে পাওয়! 
যায়। উনবিংশ শতাব্দী যেমন বিভেদের যুগ । বিংশশতান্দী তেমনি সমন্বয়ের 
কাল। ইংল্যাণ্ডে সেই সময়ে দেখ। যাচ্ছে মেথডিষ্টদের সঙ্গে স্কটিশ প্রেস- 
বিটারিয়ান চার্চের মতের মেলবন্ধন হহেছে। খ্রীষ্টপর্ষের সমস্ত শাখাঁকেই এক 
করবার একটী সবল প্রচেষ্টা চলছে, তবে কবে যে সেই আকাধ্ধিত মিলন ঘটৰে 
তা এখনে! বপ] যায়না । কেউ কেউ সমন্বয়ের চেষ্টা আরেকটু অগ্রসর হয়ে 
খীষ্টধর্মের সঙ্গে অন্তান্য ধর্মগুন্কে এক্যবদ্ধ করার চেষ্টাও করেছেন। ক্যানন, 
্ট্রাটার নামে এক খৃষ্টান দার্শনিক তার “[২৩৪110)” নামে বইটিতে ধর্ম, বিজ্ঞান ও 
দর্শনকে একনুত্রে বাধার চেষ্টা করেছেন। শ্যর অপিভার লজ পদার্থ বিদ্যার সঙ্গে 
জন্মাস্তরবাদ ও আত্মার অমরতায় বিশ্ব/সকে মেলানোর চেষ্টা করেছেন । বর্তমানে 
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বিভিন্ন বিষয়ের পারম্পরিক বিরোধ দূর করে সেগুলিকে এঁক্যবন্ধ করার অনেক 
চেষ্টা কর] হচ্ছে। জ্ঞানের কোন বিশেষ শাখাই সম্পূর্ণ সত্যকে লান্ত করেনি, 
প্রত্যেকে পূর্ণ সত্যকে একটু একটু করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। স্থতরাঁং 
গোঁড়া একরোখা মতাবনম্বী লোকদের পরিহার করে সর্বকালের সমস্ত জ্ঞানকে 
একত্র করে, সত্য সন্ধান করার চেষ্টা করছি আমরা । ফ্র্যাঙ্ক ওয়াট স্‌ তার 
“এডুকেশন ফর সেল্ফ, রিয়।লাইজেসন এযাণ্ু সোস্যাল সারভিস্” গ্রন্থে বলেছেন, 
“আমর! প্রাচীন গ্রীকর্দের মত পপর্বমত্যন্তম গহিতম' এই বিশ্বাসে ফিরে যাস্ছি 
এবং সঙ্গতি ও সমন্বয়ের অমূল্য মদ্যপন্থার সন্ধান করে চলেছি ।”১ 

রাঙ্গনীতি ক্ষেত্রেও এ ধরণের গ্রচুর সমন্বরের উদ্দাহরণ দেখিফেছেন রস্‌। 
বিশেষ করে বুটেনের রাজনীতি পটে । যেমন উপারপন্থী ( গিবারেল ) ও গোড়া 
( কনছাবভেটিভ ) দলের মধ্যে সুম্পষ্ট বিভাজন রেখা! আজ অবলুপ্ত। পৃথিবীর 
সর্বত্রই একট] সমন্বয়ী ঝেশাক দেখা যাচ্ছে। 

শিক্ষাদানের ব্যাপারেও এই ধরণের সমন্বয়ের চেই্টা লক্ষ্য কর! যায়। এদেশে 
সম্ভবত: এমন কোন স্কুল নেই যেখানে শুধুমাত্র মন্টেশ্বরী পদ্ধতি, ফোয়েবল্‌ পদ্ধতি 
ব! ভাল্টন পদ্ধতিতে শিক্ষ। দেওয়া হয়। বেশীর ভাগ স্ব,লে পড়ানোর পদ্ধতিকে 
সমস্ত দর্শন ও পদ্ধতি হতেই প্রাণরণ আহবণের চেষ্টা থাকে । এর কারণ কিছুটা 
সনঃন্তাত্বিক । কোন নতুন ধারণ। উদ্ভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমর! প্রাচীন 
মতামত ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করি না। প্রচলিত খিক্ষ। পদ্ধতিকে 
'অনেকট! বজায় রেখে তার সঙ্গে কিছু কিছু নতুন চিন্তা! ও কর্মপদ্ধতি যোগ করি। 
গুরোনে। পন্ধতির য। মূল্যবান অংশ ত। আমর! ধরে রাখবার চেই। করি । প্রাচীন 
ও নবীনকে এইভাবে যুক্ত করেই উন্নততর শিক্ষাপদ্ধতির জন্ম হয়। 

পরিশেষে বল! যায়, আমর! খিক্ষাচিস্তার ক্ষেত্রেও এ একই সঙ্নবয়বাদী ধারা 
লক্ষ্য করি। জীবনে ও দর্শনে একীকরণ ও সমন্বয়ের প্রবণতা দেখা যায় বলে 
শিক্ষ'র লক্ষ্য নির্বাচনে ও সেই সমন্ববের চেষ্ট। লক্ষিত হয়। 

পরবর্তী অধ্যায়গুলৌতে বিভিন্ন দার্শনিক মতের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা হবে। আপাতদৃষ্টিতে এই মতগুলিকে যথেষ্ট 
ভিন্ন ও পৃথক বলে মনে হয়। কিন্তু তাই বলে, গোলমালের সম্ভাবনা এড়িয়ে 
শুধুমাত্র সেগুলোর বর্ণনা করেই আমরা ক্ষান্ত হবনা। বিভিন্ন মতের সম্যক 
আলোচনা করে এদের কোন একটিকে পুরোপুরিভাণে গ্রহণ করারও চেষ্টা করব। 





১) এডুকেশন ফর দেল্ঞ, রিয়ালাইজেসন এও দোত্তাল সারভিস,_-ওয়াট স.। 


২২ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


এদের পরস্পরের পার্থক্যের ভেদরেথা সম্পূর্ণ দূর করতে ন1 পারলেও, এদের মধ্যে 
কিছু কিছু সাদৃশ্ত বের করে পরস্পরের মধ্যে যোগস্থাপন। কর। অসম্ভব হবে ন|। 

ওয়েলটন তাঁর “হোয়াট ভ, ইউ মীন বাই এড.কেশন” বইতে বলেছেন» 
“মামুষের জ্ঞান বড় খণ্ডিত ও তাদের অস্তূ্্টি অপরিণত ও আংশিক বলেই 
মানুষের পরমতম কল্যাণ (17121755 ৪০০৫) সম্বন্ধে পরম্পর বিরোধী মতবাদের 
জন্ম হতে পারে। জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আপাতবিরোধী মতামতগুলি 
বিশালতর পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা কর। দরকার । বিচ্ছিন্নতা হতেই অসত্যের জন্ম 
হয়, তখন অধ্ধসত্যকে পুর্ণমত্যের উচ্চাসনে বসানে। হয়। জীবনের খণ্ডাংশকে 
অত্যাধিক মূল্য দেওয়া হয়। জীবন সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান থাকলে আমর! দেখতে 
পেতাম যে খণ্ডাংশের এত মর্যাদা হতে পারেন৷ ।.**বিভিন্ন মতবাদের আলোচশ। 
করে তাদের অপূর্ণতার দ্বিকে দৃষ্টি আকর্ণণ করলে দেখ! যায় সমন্বয়ী মতবাদই 
শ্রেষ্ঠ । মতবাদের আপাঁতবিরুন্ধতা জ্ঞানের নিয়স্তরে উপস্থিত। উচ্চন্তরে অবলুগ্ঠ । 
স্থতরাং কোন মতবাদ ব! দণণনকে ত্যাগ না| কবে সব মতবাঁদ হতে প্রয়োজনীয় 
অংশ নিয়ে আমরা এক মমন্বিত দর্শনের স্থি করতে পারি। কোন খণ্ডিত মত- 
বাদের ঝাণ্ড উ”চু করে জেহাদের ধ্বনি তোলা নিরর্৫থক। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন 
এমন একটি আদর্শ য1 যুগের সমন্য়ী দৃষ্টিভঙ্গির অন্বূপ, য! বিভিন্ন দর্শনের 
শ্রেষ্ঠ অংশগুপির সমবায়ে হুষ্ট ।” শিক্ষা ও দর্শন পরস্পরের সহযে।গিতায়, 
পরস্পরকে প্রতিফলিত করে অগ্রপর হতে পারে । সমন্বয়ের মধ্যপথ ছু'য়ের পক্ষেই 
প্রশস্ত । 


পুস্তকসূচী 


আযাডাম্স্‌ -  এডুকেশনাল থিয়োরিস্। ইভল্যুশন অব এডুকেশনাঁল 
থিয়োরী | প্রথম অধ্যায় 
দ্য ইনডিভিজুয়াল এযাড দি এনভয়রনমেট । ভূমিকা। 


ভিউই _ ডেমোক্রেপী এযাণ্ড এডুকেশন । ২৪তম অধ্যায়। 
অলডাস্‌ হাকসলী--এও স্‌ যাও মীন্স | ১৪তম অধ্যায় 
কীটিং-_ স্টাডিজ ইন এডুকেশন । গ্রথম অধ্যায়। 
ওয়েলটন_  হোঁয়াট ডু উই মীন বাই এড.কেশন । পৃঃ ৪৩। 
নান _ এডুকেশন ইট্স্‌ ভাট। এ্যাণ্ড ফাষ্ট প্রিক্সিপল্স। 


প্রথম অধ্যার | 


দর্শন ও শিক্ষ। ২৩ 


রাস্ক__ দি ফিলজফিক্যাল বেসেস্‌ অব এডুকেশন । "প্রথম অধ্যায় । 
টমান এাঁড ল্যাং_ প্রিসিপ্‌ল্স্‌ অব মর্ডান এডুকেশন | প্রথম অধ্য।য়। 
টম্স্ন- এ মডার্ন ফিলসফি অব এডুকেশন | প্রথম অধ্যায়। 
ওয়াট স্‌__ এডুকেশন ফরসেল্ফ রিয়ালাইজেমন এ্যাণ্ড সোস্ত/ল 


সারভিস্। প্রথম খণ্ড । প্রথম অধ্যায়। 
ওয়েলটন-- হোধাট ডু উই মীন বাঁই এড্রকেশন | গ্রাথম অধ্য।র। 


এ নিপা নত  -৯-/৮৯» ৬. এ 


ছ্বিতীয় অধ্যায় 


শিক্ষার মাঞ্জ মুখী ও ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য 


জীন এবং শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের পশ্চ'তে অনেক সময় এই 
প্রশ্ন থাকে, পশিক্ষ। কার কল্যানের জন্য ? শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির উতৎ্কর্ষসাধন 
নাকি সমাজের কল্যান সান ?” দ্ুইপক্ষেই যথেই যুক্তি আছে । শিক্ষা ব্যবস্থায় 
কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়। যায়? প্রথমে দেখা দরকার এই ছুটি লক্ষ্য সত্যিই 
পঃস্পরবিবোধী কিনা] । এমন হওর! সম্ভব যে বাস্তবিক লক্ষ্য5টি আলাদ| নয়, হি 
সম।জ বলতে সাধারণভাবে কি বুঝি, অথবা রাষ্ট্র বলতে বিশেষভাবে কি বুঝি এই 
দুটি সংজ্ঞার বিভেদের উপর ঝেশাক দেওয়] হচ্ছে বলে এদের বিপরীত বলে মনে 
হচ্ছে। যদ তফাৎ শুধু এই ছুটি সংজ্ঞার বৈপরীত্যের জন্য হয়, তবে দুটি লক্ষ্যের 
মধ্যে আপোঁষ মীমাংস। করা সম্ভব কিন্তু এই লক্ষ্য ?ুটি যদ্দি স্বভাবতই বিরোধী হু 
তবে ছুটি লক্ষ্যের মিলনের চেষ্টা কর! পশ্ডশ্রম মাত্র। 

প্রথমে শিক্ষার চরম সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে বিশ্লেবণ করা যাক্‌। এখানে 
রা্:ক এক কল্পিত দার্শনিক সব্ব| বলে ধারণ। করা হচ্ছে | এটি যেন ব্যক্তিনির্ভর 
নয় বরঞ্চ ব্যক্তি হতে সর্বতোভাবে বৃহত্তর, মহত্তরঃ তার সমস্ত ইচ্ছা, আকাঙ্ার 
অতীত । রাষ্্ী যেন, যুক্তি ও লীতিবোধের মূর্তূপ। এর নিজস্ব ন্যায়ণীতি 
আছে এবং সেই ন্যায়ন।তিৰ পূর্ণ উপস্থাপন এর লক্ষ্য । রাষ্ট্রের কল্যাণ ও 
উন্নতিই সাধারণ ভাবে আমাদের জীবনের ও বিশেষ ভাবে শিক্ষার লক্ষ্য । 

এই জাতীয় দর্শনের ন্যায়সঙ্গত সিন্বান্ত হল ব্যক্তিজীবনের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ 
শাদন। ইচ্ছ। অন্ধারী ব্যক্তির কাজকর্ম ও তার ব্যক্তিগত জীবনকে 
নিঃন্ত্রত করার পূর্ণ ক্ষমত। ও অধিকার থাকবে রাষ্ট্রের। ব্যক্তিকে এমন 
ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই লক্ষ্যকে রূপায়িত করার 
সবচেয়ে “ভ্িশাশী হাতিয়ার হল দেখের শিক্ষ। ব্যবস্থ। । কজন শিক্ষাব্যবস্থা 
এমন ভাবে পরিকল্পনা করা হবে যাতে সর্বাধিক মনন হবে। ব্যক্তির ইচ্ছ। 
অনিচ্ছা, কল্যাণ, অকল্যাণ এখানে গৌণ। পাঠ্য ব্ষয়বস্ত এবং শিক্ষাপন্থতি 
বঠিনভাবে নিয়ন্ত্রিত থাববে। ব্ষিণবস্ত নির্বাচনে ও শিক্ষাপদ্ধতির রূপায়নে, 
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রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, কঠিন শৃঙ্খলা ও সর্বধতোভাবে ব্যক্তিত্বের অবদমনের 
দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। 

এ ধরণের লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যক্তি, শিক্ষার স্থযোগ স্থবিধা কতটুকু পেতে পারে? 
রাষ্ট্রের কারাই বিচার করবেন কোন ব্যক্তি কি ভাবে পড়াশোনা করে রাষ্ট্র 
সর্বাধিক সেবা করতে পারবে! ঠিক সেই বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণের শিক্ষার 
ব্যবস্থা হবে। তাই কাউকে দেয়। হবে বৌদ্ধিক শিক্ষা, কাউকে বা সামরিক 
শিক্ষ।॥, কাউকে আবার বিশেষ করে নেতৃহ্রের শিক্ষ। দেওঘা হবে । কেকি শিক্ষা 
পবেঃ ত1 কিন্তু ব্যক্তিরা নিজের! ঠিক করতে পারবে ন।। রাষ্ট্র প্রয়োছন 
মত সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ব্যক্তির নিজস্ব কোন মচামত ব। দাবী 
গ্রহ্থ কর হবে না। কোন দরিদ্রের সন্তানের জন্যও রাষ্ট্রের খরচে উচ্চখিক্ষার 
ব্যবস্থ। হবে, যদি দেখ! যায় যে তাতে রাষ্ট্রের কিছু লাভ হবে । শিক্ষায় তার 
কোন জন্গত অধিকার নেই। এই মত অনুসারে দেখ! যার রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান, 
সার্বভৌম, ব্যক্তির শুভাশুভ গৌণ রাষ্ট্রের সে সর্বতোভাবে আরত্বাধীন। রাষ্ট্রের 
ষঙ্গল সাধন ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য । 

প্রাচীন স্পট! রাঙ্গে নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রকৃষ্ট নিদশৰ 
মেলে। সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরঙ্গ ছবি গ্ুটর্ক লিখিত 'লাঁইফ অৰ 
লাইকারগাসে' বিধৃত। খোন| যায় লাইকারগাস খুঈপূর্ব নবম শতাব্দীর 
আইনের সুত্র রচ'য়িত।। তিনি কোন এতিহাসিক ব্যক্তি কিন সে বিষয়ে 
পঞ্ডিতের! একমত নন | যাহোক দেখ| যায় ম্পা্ট। রাঙ্গের কর্ণধারর! রাষ্ট্রের 
নাগরিকদের ব্যক্তি হিসাবে কোন মর্ধ/াদ। দিতেন না। প্রত্যেকের জন 
তার নিজের জন্য নয়, রাষ্ট্রেৰ কল্য'ণে। লাইকারগাস স্পা বাঁপীদের শিক্ষা 
দিতেন, যে নিজের জন্ত জীবনধারণ বরার মত হীন ও তুচ্ছ কাছ 
আর কিছু নেই। নিলেদের ব্যক্তিগত শুভাশুভের কোন চিন্ত। থাঁতে 
নেই। সমস্ত চিন্ত। ভাবন| থাকবে স্বদেশের জন্য । স্পাটা নগরটুকু নিয়েই 
ছোট একটু রাষ্ট্র, মেটিও বনু প্রতিবেশী রাজ্যের আক্রমণের ভয়ে সদা ত্রস্ত 
খাকত। তাভিন্ন ম্পার্টার জন্সংখ্যার একট! বড় অংশ ঢিল বিছিত, ও বিজন 
শাদক গোঠীর পদানত। অতএব অন্তাবধগ্রবের ভয় ছিল/াশরন্তর | ম্পা্টা- 
বাশীরা গ্রাস আক্রমণ করে সেখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, কিন্তু স্থানীয় 
লোকদের সঙ্গে কখনো মেলামেশ] কবেনিঃ হাদ্দ্য সম্পর্ক স্থাপনের চে] করেনি। 
তার! ছিল পদানত এক দেশে বিজয়ী মেনানী। সুতরাং রাজ্যের নিজম্ব রা 


২৬ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


সীমানা অটুট রাখা ভিন্ন অন্য কোন লক্ষ্য তাদের ছিল না। তাদের জীবন- 
যাত্রার ধরণ ছিল অতি সহঙ্গ (51119) ও বঠোর। বাবসাবাণিজা, শিল্পকলা 
কোন কিছুতেই তাদের আগ্রহ ছিল ন।। তাদের সমস্ত উদ্যম ব্যগিত হত 
সামরিক শিক্ষাদানে। সমস্ত রাষ্ট্র ছিল এক বৃহৎ শিক্ষাকেন্ত্র। সেখানে সর্বপ্রথম 
উদ্দেশ্ত ছিল তরুণদের সামরিক শিক্ষায় পটু করে তোল! । 

শিক্ষার প্রথমতম লক্ষ্য ছিল সেনানী"ঠন | ছেলেদের এমন খিক্ষ। দেওয়া 
হত য'তে তার বাখ্যত| শেখে । অমে অভ্যন্ত ও যুদ্ধে অপরজের হয় । নব- 
জাতককে নাষবৃদ্ধরা এসে পর্যাবেক্ষণ করতেন । দুর্বল ব1 পঞ্থু শিশুদের মৃত্যু 
ঘটাবার জন্য পাহাড়ের ওপর পত্ত্যাগ করে আস। হত। এই নিষ্টুব প্রথা ওদের 
পক্ষে যুক্তিসংগত কেনন1 স্প।টাবাসীরা। বিশ্বাস করতে যে শুপুমাত্র স্বাস্থ্যবান 
জাতক, ভবিষ্যৎ সেনাগঠনের কাঙ্গে লাগবে। 

পঙ্গু বীধ্যহীন অপারগ নাগরিক ম্পাটাবাসীদের বাছে অবাঞ্চনীব। সমাঁজের 
ক্ষতিকারক অতএব নিণনযোগ্য । 

যেসব শিশুরা দৈহিক এক্তিতে পটু, তাদের খেলাধূলার শিক্ষা, দোঁড়ঝাপ, 
বল খেলা, লোহার চাকতি ছোড়া, বর্শ৷ ছোড়া, মুষ্িযুক্, কুন্তি ইত্যাদিতে পারদণী 
করে তোলা হত। নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থ! ছিল প্রধানত বড়দের সঙ্গে মেলা. 
মেশ]। ছোটরা ক্রমে বড়দের দেখেই নাতিবোধ খিখবে । প্রবীণের। কঠিন 
শাসনশৃঙ্খলার দোষ সম্বন্ধে কিছুখাত্র অবহিত ছিলেন না। কোন প্রকার 
স্বাধীন চিস্ত। বা কাজকে প্রশ্রর দেওয়া হত না। প্রায়ই স্থকঠোর শাপ্ডির ব্যবস্থা! 
ছিল। সমগ্র খিক্ষ। ব্যাপারটাই ছিল বাধ্যত| ও নত্রত। শেখার প্রপাস। অন্য 
যে গুণকে প্রশংস। করা হত সে হণ সাহস। হিংস্রত। এমন কি চৌধ্যক্ষমতাকে 
বিশেষ মধ্যাদ। দেওয়া হত। চুরি ধর। পড়লে কিন্ত তাঁর মারাত্মক শাপ্তি হত। 
পুটার্ক বলেছেন যে ছেলের! অত্যন্ত ছুঃলাহমেন সঙ্গে সুচতুর ভাবে চুরি করতে 
শিখতে! । কথিত আছে যে ম্পার্টার এক বাক একটি শেরালের বাচ্চা চুরি করে 
নিজের পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রেঠ্ছিল ; জানোথারটা জচড়ে কামড়ে তার 
অন্ত্রটেনে বের করে ফেলে। সেই মপণাস্তক যন্ত্রণাতেও ছেলেটি ধর] পড়ে 
অলম্মানিত হওয়ার ভয়ে চুরি স্বীকার করেনি, বরং মৃত্যু বরণ করেছিল। 

শিক্ষার পাঠক্রমে কতগুনি আবশ্যিক কর্ম অন্তভূ“ত্ত কর। হয়েছিল। পুথিগত 
বিদ্যা বলতে বোঝাতো লাইকারগাসের স্থত্র মুখস্থ করা। সঙ্গীত শিক্ষার জন্য 
হোমারের মহাকাব্য থেকে বেছে বেছে খ।নিকট। গান খেখানো৷ হত। কিছু 
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দেশাত্মবোধক গান শেখানে। হত যেন সেসব গানে তারা সাহসিক কর্মে উদ্দ্ধ 
হয়। পেসব সঙ্গীতের বিষয় ছিল ম্পার্টার বীরদের দেশের জন্য প্রাণ দান করার 
কাহিনী । যার। দেশের জন্য নিজেদের তুচ্ছ প্রাণ বলি দিয়ে অমর হবার স্থযোগ 
গ্রহণ করেনি তাদের গ্রতি দ্বণাও প্রকাশ করা হত কোন কোন কাঁহিশীতে । 
কিছু ছিল কাপুরুষতার কাহিনী । প্রাচীণ -রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র স্পার্ট। 
্ত্রীশিক্ষা ও পুরুষের শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য বরে ান। কারণ স্পষ্ট । 
স্ত্রীলোকরা ম্পা্টার যোদ্ধাদের ভাবঘ্যৎ গরভধারিণা ও পাঁলিকা, তাদের শিক্ষা 
ছেলেদের শিক্ষার মত দরকারী । 

অতীত স্পা্ট৷ আর আধুনিক জার্মানী স্থান ও কালের হিসেবে পরস্পন হতে 
বহুদ.র$ অথচ দ্বিতীয় দেশটীতেও মহাযুদ্ধের আরম্তে ও অবসানে একই মমাজমুখ 
শিক্ষা্শন অনুহ্থত। ১৮০৬ সালে নেপোনিয়নের হাতে জাঞ্নানীর অপম।ননক 
পরাজয়ের পর, জেনার দশনপাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ও পরে বালিন শিশ্ব- 
বিগ্যাণয়ের উপাচাধ্য ফিক্টে “এ্যাড্রেসেস্‌ টু জামান নেশন” শীর্ধক বক্তৃতামালাৰ 
বলেন “একমাত্র শিক্ষা! আমাদের রাষ্ট্রকে পুনরুজ্ধ,বিত করতে পাবে, আজ য! 
কিছু অমঙ্গল আমাদের পীড়। দিচ্ছে, শিক্ষাই কেবল এসব থেকে আমাদেয় উদ্ধার 
করতে পারে; 

এই বিশ্বাস ক্রমেই রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মনে দৃঢমূল হয়ে যায় দেশ নামে 
'মহান্‌ পিতৃভূমি'র ধারণ! বিগ্যাণয় ও শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার করা হতে 
থাকে। ইতিহামকে বিকৃত করে এক “শ্রেষ্ঠ জাতি র পরিকল্পন। জানান জাতের 
মধ্যে প্রবেশ করানে। হয়। জার্জান আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য আদর্শ নাগরিক প্রস্তুত 
করার একটি মহতী চেষ্টা চালানে।” এই আন্দোলনের মুখ্য ঘটনা । অভিঙাত 
শ্রেণীর ছেলেদের সামরিক শিক্ষ। দিয়ে তাদের এক বিশেষ সামরিক জাতিতে 
পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এই চেষ্টার ফল আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পন। | 
হেগেল এই ধারণাকে তার দশনে পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত করেন, 
“হেগেলের এই দর্শন থেকে প্রাশিয়ার লোকদের মনে এক সার্বভৌম সর্বেসর্বা 
রাষ্ট্রের ধারণা দৃঢ়মূল হয়, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্ত আরেকটি বিপজ্জনক ধারণাও জনা 
নেয় যে রাষ্ট্রের নৈতিক সার্বভৌমত্বের ওপর কোন ব্য।ক্তর কথ! খাটবে ন]|। 
প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে সর্ব্বোচ্চ বিশ্ব বছ্ালয় পধ্যস্ত সমস্ত শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানকে এই 
ধারণ। সকলের মনে গেঁথে দেবার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে” জানানীতে 
নাৎসী আমলে এই ধরণের শিক্ষার সাফল্য প্রাঞ্জল ভাবে প্রমাণিত । অতি বেদনা- 


্ু শিক্ষাতত্বের ভূমিক! 


দাঁয়ক সেই স্মৃতিকে সম্ভবতঃ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই ; সেই সময় নানা 
ধরণের নিপীড়ন চালানে। হয়েছিল, যেন তেন প্রকারেণ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ 
নিম্পেষিত করার চেষ্টা, সংবাদপত্র গুলির কঠ রোধ করা, বিদেশী পত্রিকা ও 
বেতারবাঠাকে স্তব্ধ করা. ফ্যুরার (হিটলার) ও নাৎসীদলের প্রতি ছিধাহীন 
আনুগত্য ও সর্ব স্তঃকরণে তাদের অনুসরণ করার শিক্ষা দেওয়া ইত্যারদি।১ নাগ 
রিকদের এই সমন্ত মেনে নেওয়ার শিক্ষা চালু করা হয়। এই ধরণের 
দৃঠিভঙ্গি, খিক্ষার ব্যবস্থাকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল সেটা আমরা দেখতে 
পাই যুব-আন্দোলন কেন্দ্র এবং নেতৃ'ত্ব তালিম দেওয়ার শিক্ষাকেজজুগুলির কর্মস্থচী 
থেকে । এক বিপজ্জনক দর্শনের হ্ট্টি হয়। অন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটী রাষ্ট্রের 
কোন প্রকার নৈতিক বাধ্যবাধকত] (1001581 19%%5 ) নেই । “নিজের রাষ্ট্রের 
উন্নতির জন্য যে কোন পন্থ। অবলম্বন কর| চলে। কি উপারে সেই লক্ষ্যে 
পৌছানে। গেল, তা তুচ্ছ।”২ 

অবিকল এই একই ধরণে চার্চের সার্বভৌমত্বের প্রচার করেছেন রোম্যান 
ক্যাথলিক ও হাই আযাংলিকান ডকৃট্রন অব দ্য চার্চট। এঁরা বলেন, চার্চ সর্বব কালে, 
সর্বময়, চিরন্তন, আত্মিক সত্ব! । এর সস্তা একে সম্পূর্ণ আনুগত্য দেবে। 
ব্যপ্তিগত বিচার বোধ এধানে সম্পূর্ণ অবদমিত। কানে! নিজস্ব মতামত দেবার 
অধিকার নাই। পোশ মকলের ওপরে ও সমস্ত সমালোচনার উর্ধে। তিনি 
কারো! কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। প্রোটেন্টাণ্ট ধর্ম কিন্ত এই 
মতকে সমর্থন করে ন1। এই ধর্মের মূল ধারপ| হল, প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের 
কাছে নিজের কর্মের জন্য দায়ী । বিশ্বানী ভক্তদের সমবায়ে চার্চের সি । চার্চের 
নিজন্ব পরম সত্তা নেই। 

রসের মতে ইংল্যাণ্ডে মূলগত ভাবে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য নন্দিত। তবে এতটা! 
চরম রূপে নয় । সমাজ সেবার জন্য শিক্ষা, সৃনাগরিক হওয়ার শিক্ষা এসব বলে 
আমরা যদিও রাষ্ট্রের কল্যাঁণমুখী উদর লক্ষ্যের কথা বলছি, সার্বভৌম আদশ/- 
গ্রতিম (105811260 ) রাষ্ট্রের পরিকল্পনা! এখানে অন্গপস্থিত। তবে অধিকাংশ 
লোকের মতে সমাজের মঙ্গলকে বাক্তিগত ম্বার্থের ওপর জায়গা! দেওয়া দরকার । 
যদি দুয়ের মধ্যে কখনে। সংঘাত হয় তবে ব্যক্তি যেন নিলের স্থখ স্থবিধা তুচ্ছ 
করে সমাজের কল্যাণ বিধানের চে] করে। পরার্থপরত! চিরদিনই শ্বার্থপরতার 


১। এডুকেশন, ইট্স্‌ ডাটা আও ফাষ্টপ্রিঙ্সিপল্ন, | পৃঃ ৩। নান। 
২। গ্যোয়েবল্স,। জর্ন মিনিষ্টার অব.প্রোপাগাণা। সেপেনম্বর। ১৯৩৮। 


শিক্ষার সমাঁজমুখী ও ব্যক্তিতা্ত্রিক লঙ্গ্য ২৯ 


চেয়ে উন্নত বলে ধর! হয়। সকলেরই নিজের ্বার্থকে খর্ব করে অন্যের মঙ্গল এবং 
সুখের চেষ্টা কর! কর্তব্য । 

অধ্যাপক ব্যাগলী শিক্ষায় সমীজ কল্যাণমুণী আদর্শকে গুরুত্ব দিয়ে অত্যন্ত 
যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা করে বল্লেন, “যে শিক্ষ। পদ্ধতি মানুষের সামাঁসিক কর্ম- 
ক্ষমত] বাড়াতে পারে তাই উতকষ্ট পিক্ষাপদ্ধতি। যে কোন যুক্তিপূর্ণ শিক্ষাতত্বের 
প্রথম লক্ষ্য সমাজ কল্যাণ ।” সামাজিক কর্মক্ষম ব্যঞ্জি কে? ব্যাগন'কে উদ্ধৃত 
করা যাক্‌। সামাজিক কর্মক্ষমতার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১) অর্থনৈতিক 
্বয়ংসম্পূর্ণতা ২) নেতিবাচক শ্রেরনীতি ৩) ইতিবাচক শ্রেয়নীত। এক) 
অর্থ নৈতিক হ্বয়ং নির্ভরত] দিয়ে ব্যক্তি নিজের পায়ে দাড়াতে পারে । ছুই) 
নেতিবাচক নৈতিকতার অর্থ, যদি নিজের ন্বার্থসক্ধি অপরের স্বার্থসিৰ্তে 
(অর্থাৎ তার অর্থনৈতিক ম্বসংনির্ভরতাকে ) বাধ! দেয় তবে ণিজের শ্বার্থত্যাগ 
করে অন্যের সুখ বিধান করা। তিন) ইতিবাঁচক নৈতিকতার অর্থ - নিজের 
সেই সব গ্থার্থ ত্যাগ কর! যার সিি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের কোন 
কল্যাণ সাধন করে না। ব্যক্তির সব কর্মের মুল্যেব মাপকাঠি হচ্ছে তার 
সমাজের মঙ্গল। সমাজের পক্ষে হিতকর ন। হলে ব্যক্তির নিজের জন্য কোন 
হিতকামন। করা অন্যায় । অতএব সমাজের কল্যাণ ব]ক্তির কণ্যাণের উদ্দে 
স্থিত। যুদ্ধবিগ্রহের সময় যে কোন দেশেই এই প্রকার সমাঞ্জ কপ্যাণের অদর্শ 
বহুল প্রচারিত হয়। বর্তমান শতাবদীতেও সমাঙ্গ কল্যাণের অ'দর্শ পেশী আহত । 
যুদ্ধের সময় যে কারে পক্ষে ম্ার্থপর ভাবে ব্যক্তিগত স্থখ উপভোগ কর! ভগানক 
লঙজ্জাকর বলে গণ্য হয়। প্রত্যেকের সচেষ্টভাবে যুদ্ধজয়ের জন্ত কাজ কর। দরকার 
বলে অনুভূত হয়। নিশ্চেষ্ট ব৷ অকর্ধণ্য থাক! অনুচিত বোধ হ্য়। এই আদর্শের 
ওপর অন্থরাগের প্রমাণ ইংল্যাণ্ডের পাবলিক স্কুলের জনসেবার আদর্শ । অপরকে 
সেবা করার এ আদশ”, বলাই বাহুল্য, অবহেলাযোগ্য নয় বরঞ্চ অন্ুকরণযোগা । 
স্কুলের প্রতি আহন্তুগত্য হতে এর স্থরু। পরে সেই আনুগত্য বৃহত্তর দেশের ও 
দেশবাসীর আন্গত্যে প্রসারিত। এই আদর্শের দুর্ববত। সেখানেই যখন 
স্বদেশের প্রতি অন্ধ আনুগত্য শেখানে। হয়। সেই সঙ্গে দেখা যায় গণতান্ত্রক 
রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে ব্যক্তিরও যে একটা! দায়িত্ব আছে এই সত্যটাকে অস্বীকার 
করার একট ঝৌক। 

অতএব এই দর্শন অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্ট সমাঙ্গ সেবা, সমাজ কল্যাণ, 
সমীজের গ্রতি কর্তব্য ও দ্রায়িত্বের কথা বিশেষভাবে বিদ্যাণয়ে শেখাতে হবে যাতে 


৩ শিক্ষাতত্বের ভূমিক! 


শিক্ষার্থী এই শিক্ষার ফলে সানন্দে সোৎসাহে সমাজ সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
স্থনা"রিকের কর্তব্য ও দাডিত্ব স্কুলে প্রত্যক্ষভাবে শেখানে। হবে । সেই সঙ্গে 
ইতিহাসের সাক্ষ্যনজীর দিয়েও স্থনাগরিকত্বের আদর্শকে অত্যুত্মম বলে হৃদ়ঙ্গম 
করাতে হবে। এর ফলে বিদ্যালয়কে একটী আদর্শ পরিবাররূপে পরিকল্পন! 
করতে হবে এবং উত্তম সামাজিক পরিবেশে, সমাজ সেবার আদশ', কাঁজের 
ভেতর দিঘেই শেখানে। হবে। স্কুলের অনেক কাজই দলগত কাজ, স্থতরাং 
সে সব কাজের মধ্য দিয়ে পরার্থপরত|, আত্মত্যাগ ইত্যাদির মূল্য সোচ্চার করে 
তুলতে হবে । স্কুলের কাজের মধ্যে দলের জন্ত আত্মত্যাগ, দনের প্রতি আন্ুগত।, 
দণশগত কাজের ওপর জোর দেওয়। হবে। 

যদিশ্ত এ আদর্শ নিঃসন্দেহে মুল্যবান কিন্তু ব্যঞ্ডিতান্ত্রিক আদর্ণে বিশ্বাসীর। 
মনে করেন উপরোক্ত আদশ্ একদেশদ্র্ী। ব্যক্তির শুভাশুভ সকলের ওপরে 
স্থান পাওয়] উচিত। সামাজিক কল্যাণকে ব্যক্তির কল্যাণের চেয়ে বেশী মর্যাদা 
দেওয়া একটি উল্টোপাণ্ট। যুক্তিবিরোধী ব্যাপার । রস ইংরাজী প্রবাদ বাক্য 
ব্যবহার করে বলেছেন এযেন ঘোড়াগাড়ীতে, গাড়াট।কে প্রথমে রেখে ঘোড়াকে 
পেছনে রাখার মত | (5900002 019 ০216 096016 0119 11091১6. ) অবশ্য 
যে সমশ্ত দেশে সম্পূ্ভাবে ব্যক্তিকে নিশিষ্ট করে সনাজকস্যাণ শেখানে| হয এবং 
যেখানে শিক্ষপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এই আদর্শ রূপায়ণের হাতিরার হিসেবে ব্যবহার 
কর। হর সেই দেশের ব| আদর্শের ্ম্বন্ধে শান্তভাবে কিছু বল। সহঙ্গ নয়। 
প্রতিষ্ঠানের স্থ্টি করা হয় কেন? ব্যক্তির জীবনকে সম্বকতর, আনন্দময় ও 
পরিপূর্ণতর করার জন্য | বিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান য| শিশুর জীবনকে 
ব্মানে এইর্যময় করে তুলবে এবং বড় হবার পরেও যেন সমৃক্ধ জীবনের 
অধিকারী হয় তার চেষ্টা করবে। শিশুর অপ্রকাশিত ক্ষণতাবণীর পূর্ণ বিকাশ 
হচ্ছে এই সযত্বে গড়ে তোল। পরিবেশের লক্ষ্য ৷ এর সাহাযো সে ভবিষ্যতে পূর্ণতর 
জীবনযাপন করতে পারবে । এর প্রথম কর্ম হচ্ছে প্রতি শিশুর মধ্যে সম্ভাবনা 
খুঁজে বের করে সেগুলি পরিস্কুটনের জন্য উপায় বেরু কর। 

ব্ক্তিমাষকে যেখানে এতখানি মূল্য দেওয়া হর সেখানে রাষ্ট্রের কর্তব্য 
কতটুকু? এর উত্তর আমাদের দেশেই পাওয় যাবে। ইংল্যাণ্ডে দেখা যায় 
ব্যক্তির পূর্ণ বিকা রাষ্্ী অবশ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করে। স্কুলগুলি এই বিকাশের 
প্রধান উপায়। কিন্তু এই ব্যাপারে রাষ্ট্র সাণারণ ভাবে সাহায্য করে। পুঙ্থান্ু- 
পুঙ্থ আয়োগনের দায়িত্ব নেয়ন]। কোন রাষ্ট্রই শিক্ষার কোন অনড় পদ্ধতি 
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বা পাঠক্রম উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ন1। তবে সাধারণভাবে রাষ্ট্রের কিছু আইন 
থাকে যেমন সমন্ত শিশুকে শিক্ষ! দিতে হবে। প্রত্যেক ম। বাঁবা শিশুকে বিগ্যাঁলসে 
পাঠাতে বাঁপ্য থাকবে | প্রত্যেক ট্কষিকের কর্তব্য হবে প্রতিটি শিশু যেন 
ভাঁভাবে খিগ্যালাভ করে, তার তবাবান কর|। স্কুলে যতটুকু লমর শিশু 
থাকবে সে সময়ট| যাতে সে সার্থক ভাবে ব্যবহার করে সেইটুকু শুধু তত্বাধবান 
করতে হবে। 

এই ধরণের মনোঁভাবকে সমালোচকর| বলেন, শিক্ষ। ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
(1919১ 11০) নাতি। এই জাত'য় রাগ প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কিছু 
নিবন্ত্রণের পক্ষপাতা নর। রাষ্ট বিতিন্ন ব্যক্তিকে শিক্ষ। গ্রতিষ্ঠঠন গড়তে 'ও নিঙ্গ 
উদ্চমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দিতে রাজী । বেসরকারী স্কুলও থাকতে পারবে । 
এমন কি স্থবিপামত ব্যবস্থা থাকলে বাঁড়ীতেও ছেলেমেরেরা পড়তে পারবে । 
তবে সক. কে যে যথাযোগ্য শিক্ষার স্থযোগ দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে বাষ্ীকে সন্তুষ্ট 
করতে হবে॥ দরিদ্রের সন্তান "ও অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েদের সমান শিক্ষার 
সুযোগ দেওয়া হবে। প্রয়োজন হলে তাদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে । 

ইংল্যাণ্ডে ম্যগনাকাটার কাল হতে ব্যক্তির অধিকাঁর ও স্বাধীনতার 'ওপর 
জোর দেওয়া হব্ছে। ইংল্যাপ্ডের রাজনৈতিক দর্শন বরাবরই উদীরপন্থী 
শিক্ষার সংস্কীর ও প্রগতির ক্ষেত্রেও এই বিশ্বাসের প্রনার ও প্রয়োগ দেখতে পাই। 
স্কটল্যাণ্ডে ব্যক্তি স্বাধীনতা আরো পূর্ণরূপে বিকশিত। ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের 
জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলপ সর্দঘতোভাবে সচেষ্ট । মাধ্যমিক শিক্ষাও মেখানে 
অবৈতনিক। বিশ্ববিদ্।লয়ে শিক্ষার মাসিক খরচ খুব বেশী নয়। ত ছাড়া সে 
খরচও বহন করার জন্য বছুরকমের বৃত্তির ব্যবস্থ। আছে। বাপমাদের মনেও এই 
বিশ্বাম দৃঢ়মূল যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষ। খুব মূল্যবান বন্ত। তার জন্য তার! সব 
রকমের আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন। দেশের তরুণদের মধ্যেও শিক্ষার 
জন্য বিশেষ আগ্রহ লখ্য করা যায়, পড়ার ব্যয়ভার বহন করার জন্য বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের ছেলেমেয়ের। ছুটির সময় নানা রকমের কাজ নিয়ে থাকে । 

ইংল্যাণ্ডের সেকেগ্ডারী স্কুলের এডুকেশন বোডের রিপোর্টে দেখা যায় প্রত্যেক 
স্কুলের কর্তব্য ও লক্ষ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, প্রতি ছাত্রের পূর্ণ ও স্বাধীন বিকাশ। 
শিক্ষার লক্ষ্য হবে ছেলেমেয়েদের সমাজে শ্রেষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোল]। 
ব্যক্তিত্ববিলোপ, স্কুলকাদের অভিপ্রেত নয়। তার প্রমাণ হল গ্রেট বুটিন 
বোর্ড অব এডুকেশন শিক্ষকের যে নির্দেশনাম। দেন তা “সাজেণন' ব| “উপদেশ 


৩২ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা; 


বলে লিপিবদ্ধ, এটি হুকুমনামা নয়। রাষ্ট্রের পক্ষ হতে শিক্ষকদের পরামর্শ দেওয়। 
মাত্র চলতে পারে। এঁর! শুধু দেখেন শিক্ষকর! তাদের শিক্ষাদান কাজ নিষ্ঠার 
সঙ্গে করছেন কিনা। 

ইংল্যাণ্ডের আবশ্যিক সার্বজনীন শিক্ষার ধারণাটি গণতস্ত্রের মূল সংজ্ঞা 
প্রণোদিত । “আমাদের ভবিষ্যৎ নেতাদের শিক্ষ। দেওয়া আমাদের প্রথম কবা?, 
একথা তারা মনে করেন। বৃটেন উদারপস্থী দলের মত অন্যাঁয়ী ক্রমে ক্রমেই 
অধিব তর সংখ্যক লৌক ভোটাধিকার পাবে, অতএব তারা চিন্ত। করলেন ভোট- 
দ্রাতাদের বুদ্ধি বিবেচন। ও শিক্ষ। থাকা দরকার যাতে করে তারা সংবাদপত্র 
থেকে নেতাদের রাজনৈতিক মতামত অনুধাবন করতে পাবেন । 

যাতে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটে এজন্য শিক্ষার প্রয়োজন । 
এই ভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশের লক্ষ্য ক্রমেই আরো প্রাধান্ত পেল। স্বতরাঁং 
বুনিয়াদী শিক্ষার অর্থ শুবু ষাত্র লেখা, পড়া ও অস্ক করা (3 7২5) এর চেয়ে বেশী 
এ্রগিয়ে গেল। ব্যক্তির বিকাশ ক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাড়ার়। 
যে কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আস্থক, ইংল্যাণ্ডে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্ঠ ব্যক্তি- 
মুখীন থেকে যায়। অবশ্য শ্রমিক দল কথনে! কখনে। বুযরোক্রেদীর দিকে কোক, 
এবং অতিনিয়ন্ত্রিত রাষ্রক্ষমতার পক্ষপাতী তবে ব্যক্তিন স্থখসাধন বরাবরই উ.দশ্ঠ 
রইল। দরিদ্রের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা! করতে এরা কখনো কার্পন্য করেন নি। 

ব্যক্তিমুখীন শিক্ষার লক্ষ্যের একজন প্রধান সমর্থক নান্‌। তাঁর এডুকেশন» 
ইটস্‌ ডাট। এ্যাণ্ড ফাষ্ট প্রিন্ষিপল্স" বইতে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্চন ভাষায় ব্যক্তির 
স্বাধীনতা বিকাশ ও শিক্ষায় তার জন্য ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। সঙ্গে সন্কে 
শিক্ষার এই লক্ষ্য সমর্থন করে অনেক স্বযুক্তির অবতারণ। করেছেন ৷ তার মতে 
হব সের কাল হতে বৃটেনে ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য বিশেষ ভাবে গৃহীত | নান নিঙ্গে 
হরুসের লেভিয়াথনের ব্যক্ত মত পুরোপুরি মেনে না৷ নিলেও সমাঁজের চেস্কে 
ব্যক্তির মূল্য যে বেশী তা সর্বাস্তঃকরণে স্বীকার করেছেন । তার ভাবায় “মাহুষের 
স্বাধীন চিন্তা ও কর্ণ ছাড়া মানুষের সমাজকল্যাণকর কোন কাজ সমাধা হতে 
পারে না। স্থতরাং মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থাতেও তার স্বাধীন চিন্তা বিকাশের 
পর্ধ্যাপ্ত বাবস্থা ও সুযোগ থাকা উচিত ।”৯ ম্মুতরাং তাঁর মতে এমন দশনের 
প্রয়োজন যেখানে ব্যক্তিমান্ষের গুরুত্ব মূল্য ও দাবী স্বীকৃত। শিক্ষার প্রধান 
কাছ হবে মানুষকে তার পরিপূর্ণ বিকাশের অনুকূল বাতাবরণ হষ্টি করে দেওয়।। 


তক. সম 


১। নান্‌। এডুকেশন, ইট স. ভাট] এও কাষ্ট“প্রিন্সিপল্স, পৃ; ৪ 
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এর দ্বার। বিশ্বমানবের বিচিত্র জনসভায় সে তার নিজন্ব প্রতিভার অনন্থুকরণীয় 
অবদান রেখে যেতে পারবে, তার বিশেষ অবদানের রূপে থাকবে "তার নিজন্ক 
চারিত্রিক মৌলিকতাঁর ছাঁপ। ব্যক্তির অবদীন কি হবে সেট। স্থির করবে ব্যক্তি 
নিছে । তার জীবন ও জীবন ধারণের বিশিষ্টতাধ তাঁর নিজের ব্যক্তিকে সে 
প্রভাসিত করবে ।”৯ | 

মনে হতে পারে যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের আদর্শ ছাড় শিক্ষীর আর কোন 
সর্ঘজন্ত গ্রাহ লক্ষ্য নেই। এবং যেহেতু প্রতি ব্যক্তিরই একটি অনন্য ও বিশিষ্ট 
ব্ক্তিত্র আছে, শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে কোন একটি ধিধানকেই একমাত্র শুভ 
বিপান বলে ব্যাথ্য। করা যার ন। | “ক? বাবুর মহৎ চরিত্রে ধারণ। এ” বাবুর 
কাছে অধিঞ্চিংকর বা বিরকিজনক। "গ" বাবু “পবিপূর্ণ জবদের সংজ্ঞঃ। 
হয়তো! “ঘ' বাবুর পক্ষে আত্মিক মৃত্যুর সমান । কেউ ব। শিস্থ দেহভাতে সবল 
মনের? ওকালিতী করেন, কাঁরে। পক্ষে সেই অ।দর্শ” একেবারেই অসহা। 

দশনের ভিত্তিভূমি হতে নিজের প্রত্যয়কে স্পপ্টভাবে থে£ষণা বার পণ “নন” 
তাঁর বইয়ের দ্বিতীষ অধ্যায়ে জীনবিগ্ত। হতে সমর্থন অহ্ল্ণ করেছেন । 
তিনি দেয়ান যে জীবছগতে সমপ্ত প্রাণাই শ্রেষ্ট তর আকার ব| কর্মের উদ্দেশ্- 
মুখী, তিনি তাই মনে করেণ তার মত জীখবিষ্ঞা সমথিত | অতএ শিক্ষ। শেন 
এই প্রকৃতির পীল। অন্রসরণ কর। উচিত। অনেকে নানকে জীববিতগান দ্বার! 
গ্রভাব্তি ম্বভাববাদের প্রচারক বলে নিন্দ। কদেন । কিন্তু এক] মনে 9 উচিত 
যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তীর ধাঁরণ। তিনি জীববিদ্য। বা শ্।ণঃবিচা! থেকে পাল 
শি। দন হতেই শিক্ষার উদ্দেশ্য চরণ করেছেন । তিনি ব্যক্তিত্ব (17015100- 
21109) কে শিক্ষার সর্ব[পেক্ষ। প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য বলে ব্যাখ্যা করেন, 
ব্যক্তিঙের অর্থ বিচ্ছিন্ন জৈবিক অস্তিত্ব মাত্র নয়। একে বল] যায় একটি আত্মিক 
পরিপূর্ণতা ও স্বাঁতন্থ্য। এট। মালুষেণ আদশ ও হক্ষ্য। যেকোন মানুষই 
কিন্তু এই বিশেষ অর্থে প্যক্তিত্বের অধিকারী নর। চাণিত্রিক সম্পৃ্ত। ক্রমে 
ক্রমে আমত্ব করতে হয়। একথ সত্যি যে জীবনের কোন স্তরেই ব্যা্তি পিরিপৃশ? 
ব্যক্তিত্ব ( সম্পূর্ণত ও স্বাঁতন্ত্য) অন করতে পারে না। কিন্তু সে সর্বদাই 
সেই লক্ষ্যের দ্রিকে অগ্রসর হওয়াঁর প্রচেষ্টায় থাকে । 

আরে পরিস্কার ভাবে বল! যায় যে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির পূর্ণ আঁম্মোপলন্কি, 
অর্থাত্‌ ব্যক্তি অর্তনিহিত সম্ভ।বনাগুলির পরিপূর্ণতম উপলব্ধি। এর জন্য সমস্ত 


১। নান্। এডকেশন,ইট স.ডাট!| যাও ফাই প্রিন্সিপলস, পৃঃ € 
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৪ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


জীবনব্যাপী প্রয়াস কর! দরকার । আত্মোপলন্ধি (991 19211581101) ) কে অনেক 
সময় আত্মপ্রকাশ (9616 65919551917. । এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। তার জন্ত 
'নেকে মনে করেন যে“শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ একথার অর্থ হল ঘা খুশী 
তাই করার অবাধ স্বাধীনতা, তার দ্বার অন্যের অস্থবিধ! হক বা না হক। নান 
যখন ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা বলেন তখন ব্যক্তিত্ব বলতে বওমানের অসস্ভোষ- 
জনক অপরিণত, অসংস্কৃত ব্যক্তিত্বের কথ! ভাবেন নি, যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের 
সম্ভাবনা আমাদের মধ্যে সপ্ত রয়েছে তার কথাই মনে করেছেন । 

অতএব শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলতে আমরা বুঝবো এখনো 
পুর্ণ নয় এমন সম্পূ্ণীঙ্গ বাক্তিত্বের বিকাশ, যা শুধু শিক্ষার নয় জীবনেরও লক্ষ্য | 

ইউকেনের সাবধান বাণী স্মরণ রাঁখ৷ ভাঁল যে পব্যক্তিত্ব অর্থ সামাজিক 
বাতবরণের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী মানুষ নয় । বরঞ্চ এর অর্থ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক 
ও অন্তশিহিত ব্যক্তিত্ব । এই ব্যক্তিত্ব আয়ত্ব করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে যে 
এএকটি অস্তর জগত রয়েছে তাঁরই সাহায্যে আন্তর শক্তির উদ্বোধন প্রয়োজন । 
প্রাকৃতিক জগৎ অতিক্রান্ত আধ্যাত্মিক এক্তিতে এই ব্যক্তিত্ব উর্দমুদী ।”৯ স্থযম 
ব্যক্তিত্বের বিকাশের ফল একটি নিটোল স ন্পূর্ণ ব্যক্তিসত্ত। (09730781109 )। এ 
সত্তা স্বাভাবিক জড় প্রক্কৃতির উদ্ধে এক আসন্তরজগতের অধিবাসী । স্থল জড়জগৎ বা 
বহির্জগতের মত এই জগৎ অকিঞ্চিখকির নয়। এই উদ্দেশ্টাট জৈব প্রকৃতির 
“বিকাশের চেয়ে উচ্চস্তরের 1৮ এই স্বভাব ব৷ ব্যক্তিত্ব স্বভাব বা জন্মগত 
নয়। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ জন্ম হতেই হয় না। “আমরা জন্মের সময় 
পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা হয়ে গড়ে ওঠবার সম্ভাবন! নিয়ে জখ্গিয়ে থাকি ।” কিন্তু সেই 
সম্ভাবনা আমর! পুরোপুরি ভাবে উপলব্ধি করতে পারবে! কিনা তা আমাদের 
নিদের্দের কাজের ওপর নির্ভর করে । আমাদের জন্মকালীন অপরিণত অবস্থা] 
হতে স্বনির্ভর সচেতন ব্যক্তিত্বের স্তরে উত্তীর্ণ হওয়! নির্ভর করবে আমাদের নিজস্ব 
চেষ্টার উপর 1” ইউকেনের ভাষায় “আমাদের জীবনের প্রধান কাজ এবং উদ্দেশ্য 
'বঘার্থ ব্যক্তিসন্তার বিকাঁশ | ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও আত্মিক ব্যক্তিত্বের ক্ষুরণের 
ছার! যথার্থ ব্যক্তিত্বকে প্রকাঁশ করতে হবে। প্রতি ব্যক্তিরই জীবনব্যাপী উদ্দেশ্ত 
বথার্থ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও আত্মিক ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি।”২ 

এই যথার্থ ব্যক্তিত্ব বা “আত্মিক ব্যক্তিত্ব” জৈবসত্ত। নয়, তবে আত্মিক সত্তা 
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শিক্ষার সম্গাজমুখী ও ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য ৩৫ 


জীবনের শেষ লক্ষ্য, আরস্ত বিশ্বুনয়। শিক্ষায় ব্যক্তিমুখীন লক্ষ্য, জৈবসত্তার 
বিকাশ নয়, তার যথার্থ আত্মিক ব্যক্তিত্বোপলন্ধি। মানুষের যে' ব্যক্তিসত্তা 
পরিপূর্ণ আত্মিকতা, তা পৃথিবীয় সর্বোত্তম ৃষ্টি ঈশ্বয়ের সর্কবোৎকুষ্ট রচন]। 
ইউকেনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বিশ্বাস করতে সাধ জাগে যে শিক্ষার উদ্দেশ্য 
ব্যক্তিসত্তাকে পৃর্ণতম বিকশিত করা । 

শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্ঠ দুটিকে কতদূর মেলানে। সম্ভব ? 
এখানেই একবার বলে নেওয়া যাঁক্‌ পরিপূর্ণ বিকাশ ও শ্বৈরতান্ত্রিক দেশের বিকাশ 
পরস্পর বিরোধী আদর্শ, তাদের মধ্যে ছুই মেরু প্রমাণ দুরত্ব । তাদের মেলানো 
সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তির বিকাশ ও জনসেবার আদর্শের সম্মিলন সম্ভব । ৃ 

গ্রীসদেশে পেরিরির্দির সময়কে বলা! হয় স্বর্ণযুগ । মে সমর ব্যক্তিগত বিকাশের 
অভূতপূর্ব উৎকর্ষ দেখ যায়। সাহিত্যে, শিল্পে, গণিতে ও দর্শনে এই উৎকর্ষ 
যেমন চরম-_সমাঁজ জীবনেও তেমন চরম উৎকর্ষ লক্ষিত। ব্যক্তিগত বিকাশের 
পথে কোন অন্তরায় এখানে ছিল না। সমাজেও এ সময় প্রচুর উন্নতি দেখা 
যায়। সাহিত্যে, শিল্পে গণিতে ও দর্শনে ব্যক্তিগত উতৎকর্ধের চরম দেখা! যাঁয়। 
সমাজ জীবনও এই সমর তেমনি এশ্বধ্যময । থুকিডাইডিসের লেখাতে দেখা যায় 
যে এই নগররাজ্যের ( এথেন্সের ) উত্কর্ধের কারণ রাঁজ্যের গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি। 
শহরের জয়গান করতে ঠিনি শহরবাসীদের প্রশংসাবাদ করে বলেছেন যে তাদের 
চরিত্রের গুণেই শহরের এত ওকজ্জন্য ও বিকাশ । নগরের সর্ধশ্রেষ্ঠ নাগরিকর| 
রাষ্ট্রের কল্যাণের কাজে নিযুক্ত হতেন । সমাজের নান] সুরের মানুষের কাধ্যের 
শ্রেষ্ঠত্ব এই সময়ে প্রকট । রাষ্ট্রের শাসন শৃঙ্খল! রক্ষার জন্ত আইন প্রণেতা ছিলেন 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন কিন্তু অধিকাংখ নাগরিক আইনের মূল্যায়ন করতে সক্ষম। 
এথেন্সের নাগরিকরা নিজের পরিবারকে দেখা শোন? করার জন্য সমাজকে 
অবহেল। করতেন ন।। গ্রীসের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও নেতার ব্যক্তি ও সমাজের 
দাবীকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন । তাদের সেই সব আলোচন। সেকালের মত 
আজও প্রয়োজনীয় | এই বিরোধ মীমাংসায়, নাগরিকদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও 
চরিত্রের উত্কর্ষের দরুণ সমাঁনেরই শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ হয়েছ্ে। ব্যক্তি মানুষও 
সমাজ কল্যাণে নিয়োজিত থেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উত্কর্ধ সাধন 
করতে পেরেছে। 

বাস্তবিক, সামাজিক পরিবেশের ভিতর দিয়েই যথার্থ মূল্যবান ব্যক্তিত্বের 
পুষ্টি সম্ভব হয়, ব্যক্তিত্ব এঙ্বর্যময় হয়ে ওঠে। বলডুইনের মতে “প্রকৃত ব্যক্তি 


৩৬ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা) 


ঘিমুখী। আত্মগত ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব (5০০185 ), অহং (৫৪০) ও. 
অপর সত্তা (8165 ০৪০ ) একই লঙ্গে জন্সায়।৮১ 

মানুষের ব্যক্তিত্ব সমাজের মাধ্যমে প্রকীশিত। বস্তুতঃ আ্যাডাঁম্সের ভাষায় 
“ব্যক্তিত্ব বলতে প্রীয় সবর্দীই বোঝায় ব্যক্তি কেমন করে অন্যের সঙ্গে ব্যবহার 
করে ।”২ ব্যক্তিত্বকে তো অন্যভাবে ব্যাখ্য। করা চলে না। ব্যক্তিত্ব কথাটিরই 
উদ্ভব মুখোষ ( 0975028 ) শব্দ হতে, যা পরে অভিনেতা রঙ্গমঞ্জে নিজের চরিত্রকে 
দর্শকের মনে প্রতিষ্ঠা করে। আমরা যখন সবল ব্যক্তিত্ব দুর্বল ব্যক্তিত্ব 
হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিত্ব অথব] বর্ণহীন ব্যত্তিত্বের কথা বলি, তখন বাশস্তবিকপক্ষে 
কি বলতে চাই? সেই ব্যক্তিত্বগুলি অন্যান্তদের কাছে যেমন ভাবে প্রতিভাত 
হয় তারই গুণাগুণ ব্যক্ত কর] হচ্ছে এই বিশেষণের সাহায্যে । ব্যক্তিত্ব অর্থ তাই 
সেই সব সামাজিক সম্পর্ক, সেগুলি বাদ দ্দিলে মানুষ মনুস্তেতর জীবমাত্র 
আাঁভেরণের একটী বন্ত ছেলে ফরাসী দেশের বনে এগারবৎসর বন্য জীবনযাপন 
করে। ১৭৯৯ সালে তাকে যখন কুড়িয়ে পাওয়া যায় তখন ফ্রান্সের শ্রেষ্ট 
শিক্ষকদের অন্ততম ইটার্ড তাকে বহু যত্বে ও অধ্যবসায়ে শ্বাভাবিক মানুষের 
পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। মা্যের শ্বভাবের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। 
“একদিকে সে আত্মমুখী, অন্যদিকে সে সামাজিক ।” তার ছুটি রূপই সত্য। 
“আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজমুখী।”* “আমর! ছুই মেরুরই বাঁসিন্দ1।*৪ 

সামাজিক পরিবেশ বাদ দিয়ে ব্যক্তিসত্তার কোন মূল্য নেই, ব্যক্তিত্ 
অর্থহীন কেন না সামাজিক পরিবেশেই এর বিকখিত হতে পারে। ব্যক্তির 
আত্মোপলন্ধি, সমীজ সেবা ও সমাঁজ কল্যাণের মধ্য দিয়েই সম্ভব । আবার 
সমাজ কল্যাণের যথার্থ আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে দৃঢ় ব্যক্তিত্সম্পন্ন 
মানুষই । মানুষ ও সমাজের এই ছুই বৃত্ত অভঙ্গ | দুয়ে মিলে সম্পূর্ণ বৃত্ত । খ্রীইধর্মে 
এই ছুই আদর্শের পূর্ণ সমন্বয় লক্ষ) করা যায়। এই ধর্মের শর্ট! ষী শুশীষ্ট ন্বয়ং ব্যক্তি- 
মানুষের মূল্য ও মর্ধ্যা্দাকে বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ স্থানে জায়গ! দিয়েছেন । তিনিই 
আবার বলেছেন মানুষের মুক্তির পথ, ত্যাগ ও আত্মবিলোপের মধ্য দিয়ে। যীস্ত 
এই কথাই ঘোষণ। করেছেন, “যে আমার জন্য জীবন দেবে, সে নতুন জীবন 


১। বলডুইন- সোন্তাল এাণ্ড এখিক্াাল ইনটারপ্রিটেশন্স, ইন মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট পৃঃ ১৫. 
২। আযডাম্সং_মডার্ন ডেভেলপমেন্টস, ইন্‌ এডকেশনান:প্রাকটিসেস, 
৩। নান। এড.কেশন, ইটস, ডাটা এাও ফাষ্ট প্রিক্সিপল স. পৃঃ ৪, 
৪ ইফেসিয়ান্স২-2৬, ২৫ 
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লাভ করবে ।”১ যীশুশ্বীষ্ট হ্বয়ং ইতিহাসের এক অবিশ্মরণীর চরিত্র । তিনি 
নিজের জীবনে ও মরণে মহত্তম সমাজসেবা ও অপরের হিতকাঁধ্যে উৎসর্গাকৃত 
ছিলেন। তীর জীবন ও বাণীতে শ্রেয়নৈতিক জগতের (170151] 010156156 ) 
যে রূপকে তিনি ॥স্প্ট করতে চেয়েছিলেন তা৷ যদ্দি সত্যি হয় তবে একথাই 
বলতে হবে ঘে ব্যক্তির বিকাঁশ ও সমাঁজ সেবার আদর্শের মধ্যে কোন ছন্দ নেই। 
তারা এক এবং অদ্বিতীয় । এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে আমাদের বিদ্যালদ়গুলিকে 
এমন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারি যেখানে ব্যক্তিত্বকে অবদমিত 
ন। করে বরঞ্চ নান। সামাজিক সংযোগ ও সেবার স্থুযোগের মাধ্যমে তাকে 
বিকশিত করার চেষ্ট1! করা যাঁয়। প্রতি ছাত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্কে প্রত্যেকের 
বিশিষ্ট অবদানকে স্বাগত জানানে। হবে _ উৎসাহ দিতে হবে। এ জাতীয় আদর্শই 
আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করবে । এই আদর্শকেই মূল 
আদর” বলে স্বীকৃতি দেওয়! উচিত। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার উপদেষ্টাবুন্, 
(০0175019001 00177710666 ০. 59090920091 ০৫010261010 ) একই কথায় 
বিশ্বাসী । তারা বলেন, *“ম্বকীয়তায় উজ্জল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্থনাগরিকরা, সমাজের 
উন্নতি নিশ্চিত করবে, একথায় বিশ্বাস না করাই অসম্ভব |” 

শিক্ষার ব্যক্তিমুখীন ও সমাজতা।স্ত্রিক লক্ষ্য ছুটি বাস্তবিক পরম্পর বিরোধী 
নর। শিক্ষা তখনই সার্থক হবে খন সমাজের আধারে প্রত্যেকের নিজম্ব 
ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবার স্থযোগ থাকবে । সমাঁজজীবনের অংশভাগী হয়েই 
ব্যক্তির বিকাশ অর্থবহ । সমাজকল্যাণ ও ব্যক্তিত্বের উত্কর্ষের আঘর্শ ছুয়ের 


মিলনেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদশ” নিদিষ্ট হত পারে। 

আযাডাম্স্‌। ইভল্যুশন অব এডুকেশন থিয়োরী । পঞ্চম অধ্যায়। 

ব্যাগলী | এডুকেশনাল ভ্যালুস্‌। 

বোভ” অব এডুকেশন | দি স্পেস রিপোর্ট । 

ইউকেন । লাইফ স্‌ বেসিস. আযাগ্ড লাইফ স্‌ আইডিয়াল । 

নান। এডুকেশন ইটস. ভাট। এ্যাণ্ড ফাষ্ট প্রিন্সিপ ল্স্‌। প্রথম 
ও পঞ্চদশ অধ্যায় । 

এফ. এইচ ম্পেন্সার। এডুকেশন ফর ছ্য পিপ্‌ল্‌। 

ওয়াট.স.। এডুকেশন ফর সেল্ফ, £রিয়ালাইজেসন আযাণ্ড সোস্তাল 
সারভিস। প্রথম খণ্ড দ্বিতীয়'অধ্যায়। 

ওয়েলটন। প্রিক্সিপ্‌ল্স, আও মেথড্‌স. অব টিচিং । প্রথম অধ্যায় | 
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দার্শনিক সমন্য) 


দশ'নের প্রধান সমস্যা মূলতঃ ছুটি । প্রথমত এই বিশ্বের স্বরূপ কি তা নিয়ে 
দ্ঁশনিক আলোচনা, দ্বিতীয়ত মানুষের শ্বব্ধপ কিতা নিয়ে বিচার। প্রথম 
সমন্তা। সমাধানে অছৈতবাঁদী (090150)রা এক ধরণের মত দেন, ছৈতবাঁদী 
(৫081150)র] এবং বহু তত্ববাদী (018181150)র] অন্যরকম সমাধান দেন । সাধারণ- 
ভাবে দীর্শনিকরা বিশ্বসত্তাকে এক ও অখণ্ড বলে গ্রহণ করেন নি তাই দ্বৈত বা বহু 
তত্ব বিশ্বের স্বরূপ বেশীর ভাগ লোক মানেন ন।। গ্রীক দশনের জন্মদাতা থেলিসের. 
মতে যে আদি উপাদান ছার! পৃথিবী হুষ্ট তা হচ্ছে জল তাঁর পরের দীর্শনিকরা, 
কেউ বায়ু কেউ বা আগুন বলে সেই আদি উপাদানকে বর্ণনা করেছেন। পরে 
অবশ্ট কেউ কেউ পরমাণুর দ্বারা বা ক্ষুত্রাতিক্ষুত্র অবিভাজ্য অণু সমাবেশে জগত 
রচিত বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন । 

. তবে দ্বৈববাদও একটা জনপ্রিয় মত। সেটা স্বাভাবিক, কারণ আমর] ছুইটি' 
জগতের মধো রাস করি। একটি হচ্ছে বাহ্য বস্তর জগৎ আরেকটি হচ্ছে. 
আমাদের চিন্তার ব৷ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার জগৎ। দ্বেতবাঁদের ছুটি উপাদান, বস্ত ও 
চিৎ্, মানুষের দীর্শনিক বিচারের বস্ত হয়ে দীড়ায়। মানুষের শরীর বস্ত দ্বারা, 
তৈরী। মন বা আত্মা অন্য আদি উপাদান, চিৎ বা মন দিয়ে রচিত। প্রাচীন 
মানুষ ইন্ছিয়গ্রাহ্‌ বস্ত দিয়ে তৈরী শরীর সম্বন্ধেই বেশী সচেতন ছিলেন, আত্মাকে 
তার। মনে করতেন শরীরেরই স্থক্ম ছারারূপ। খ্যাতনামা দীর্শনিক দেকা 
খোলাখুপিভাবে ছেতবাদে বিশ্বীম করেছেন । মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে 
তৈরী। তিনি এ ছুটিকে এমনভাবে আলাদ] করে ফেলেছিলেন যে তার পর. 
অন্থান্য অদ্বৈতবাদী দাশ”নিকের পক্ষে এই ছুটিকে এক করতে যথেষ্ট বেগ পেতে, 
হয়েছিল। মন ও শরীরের ছ্বৈতসত্তাবাদ (05০170101/5109] ৫081151 ) এর 
সার কথ হচ্ছে যে বন্ত ও মন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপাদানে তৈরী এবং এ দুটি কিছুতেই 
এক হতে পারে না । অথচ মন ও মন্তিফ্কের 01910. নিকট সম্পর্ক সকলেই দেখতে 
পাচ্ছেন। মনের মধ্যে যে ভাবন। উপস্থিত হয় তা মন্তিষ চালনার সঙ্গে সমাস্তরাল- 
ভাবে অবস্থিত । প্রথমটির সঙ্গে ছিতীয়টি সর্বদীই উপস্থিত । মন ও শরীরের 
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সমান্তরাল ক্রিয়াকর্মের দরুণ মন ও দেহের সম্পর্ক ও স্বরূপ সম্বন্ধে কতগুলি সমস্যার. 
উদ্ভব হ্রেছে। প্রত্যক্ষত মণ ও দেহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া গ্রতিক্রিা শাছে। 
অতএব “পারস্পরিক ক্রিয়াবাদের (110:4০000 20০০15) মতে মানসিক ঘটনা- 
গুলি শারীরিক ঘটনার ফলে ঘটে। অথব| ধিপরীতভাবে বল। যার শারীরিক ঘটন। 
মানপিক ঘটনার দ্বার! সংগঠিত | অবশ্য এই মতবাদের অস্থবিধ। আছে। মন ও 
দেহ যদি সম্পূণ ভিন্ন বস্ত দিয়ে রচিত হয় তবে কেমন করে একটি আরেকরি.ক 
প্রভাবিত করবে । কোন শক্তি (০0০2১) কি একটি হতে নির্গত হরে (719৯) 
অপরটিকে ক্রিয়াশীল করে তোলে ? সেই অস্থবিধ| দূর করতে আবার অন্তু 
একধরণের ধারণ কর]! হয়েছে । সেটি হচ্ছে মন ও শরীরের অভি সত্তার প্রকল্প 
(7090010 1)579911)6১15) | এর। যেন একই সত্তার (0521109) দুই ভিন্ন অংশ, সেই 
সত্তার দূপ যাই হোক ন।কেন। এও একধরণের অদ্ৈতবদ (70201900) | এরু 
আরে কতগুলে। রূপ আছে । যেমন মশকে বস্তর অংশ বলে বণন। কর হয়। 
কেউ কেউ বস্তুকে চিৎ অথবা মানসিক সত্ত। হত উদ্ভুত বলে ব্যাখ্য। করেন। 
এই ছুটি অদৈতবাদ ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়েছে । প্রথমটিকে বলা যার বস্তবাদ 
(00869091190), দ্বিতীয়টিকে বল। হয় ভাববাদ (1921190) | 
অদৈতবাদের একটি প্রধান রূপ বস্তবাদ। এর সংক্ষিপ্তসার এই যে বস্ত দিয়ে 
এই গ্িখজগৎ্ তৈরী, মন বস্তরই এক প্রকারের রূপ। অভিজ্ঞত|, চিন্তন, চৈতন্য 
ইত্যাদি যেন বস্তরই একধরণের রূপান্তর অথব| উপজাত উৎপত্তি (১-99900) 
প্রাচীন গ্রীনদেশেও বস্তবাঁদ প্রচলিত ছিল । তাঁরা অণু, অসীম আকাশ, গতি 
এইস? দিয়ে বিশ্বজগতের সমস্ত কাধ্যকলাপের ব্যাখ্যা করতেন । বঙ্মান কালেও 
বগ্ুবাদদের আধিপত্য স্বীকৃত এবং অণু আকাশ, নিউটনের গতিতত্ব ইত্যাধি দরিরে 
সমস্ত কিছু ব্যখ্যাত। যান্ত্রিক ব্যাখ্য। দিয়ে পৃথিবীর কাঁধ্যকলাঁপ ব্যাখ্য। কর। 
হয়েছে। বিশ্ব গগৎকে ঘেন দম দিয়ে চালু করে দেওয়া হযেছে এবং সেটিও যন্ত্র 
চলছে। যাহিক বিধি অনুযায়ী চাঁনিত খিশ্ববঙ্গাণ্ড যেন এক প্রকাণ্ড যন্ত্রের মত । 
তবে এই যান্্রিক ব্যাখ্য। দিয়ে জীবন্ত গ্রাণীকে।ষকে (15105 ০61)) ব্যাখ্যা কর 
র না কেনন। এখনে। যান্ত্রিক অণুপরমীণুর সাহায্যে প্রাণস্থন্টী কর! যায়নি। 
হবে বস্তবাঁদীদের বিশ্বাস যান্ত্রিক প্রক্রির। দিয়ে একদিন উচ্চতর প্রাণীর স্থষ্টি করা 
উব। এই মত অনুসারে বিশ্বজগতের মধ্যে কোন: উদ্দেশ্য ব| লক্ষ্য নেই ॥ 
মনঃত্তত্বে ব্যবহাঁরবাদ (3610%19011510)১  বস্তবাদ-প্রচারিত খিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের 
|'যাসগ্ত্রিকতার' তত্ব হতেই উদ্ভৃত। 


পি 


না িক্ষাতত্বের ভূমিকা 


উনবিংণ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষ চর্চা ও সাফল্যের ফলে জগতের 
যন্ত্রবাদী ও বন্তনাদী ব্যাখ্য। আরম্ভ হয়। বস্তুত বিশ্বজগতের নানা ঘটনার ব্যাখ্যা 
পদ্দার্থবিজ্ঞ/ন দিয়ে কর! সম্ভব । তবে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বস্তবাদকে দৃঢ়মূল 
করতে খুব বেশী সাহায্য করেনি । অবিভাজ্য পরমাণুর ধারণা উনবিংশ 
এতাব্দীতেই পরিত্যক্ত হয়েছিল 1 উদীহরণ ম্বরূপ বল! যাঁর লর্ড কেলভিন বস্তুকে 
কঠিন পরমাথুতে তৈরী না বলে এক কাল্পনিক বারবীয় ইথারে আবওমান বৃত্তের 
দার। বস্থর গঠন ও গুণাবপী ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। এরপরে ছুটি নতুন 
আবিষ্কার হয় যেমন তেজস্ক্িয়তা ও অণুর বিশ্লেষণ । আমর! জানলাম অণুর 
মৃংগঠন জটিল এবং এট। ইলেকট্রন ও প্রোটোনে বিভাজ্য । আরো জানতে পার! 
'গেল এব] হচ্ছে বিহ্যতের ধনাত্মক ও খণাত্মক গুণ, বিদ্যুৎ হয়ে দাঁড়ালে! একটী 
অবশ্থ প্রয়োজনীয় ধরিণ। কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপট। যে কি তা কেউ জানতো না। 
সম্ভবতঃ বৈহ্যুতিক শক্তি (90619) হল মৌলিক উপাদান কিন্তু তার স্বরূপই ব 
কি? বাইরের বিশ্বে এই যে বিকাশ দেখি তা কি আমাদের আভ্যন্তরীণ উৎসাহ, 
উদ্যম, মানসিক শক্তির তুল্য কোন শক্তি? প্রাচীন বস্তবাদী অবশ্য এনিয়ে 
মাথ| ঘামায় ন| কিন্তু বহিবিশ্বের শক্তির্‌ স্বরূপ ব্যাখ্যাও করতে পারে না। মানুষ 
কি বহিধিশ্বে এক্তির প্রচার দেখে ভ্রমক্রমে তাকে নিজের শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার 
চেষ্টা করছে? এই ব্যাথ্য। কি মানবকেন্জ্রি দশ'নের অনিবাধ্য সিদ্ধান্ত? ৫কান 
কোন বিজ্ঞানী বিপজ্জনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ভরে পদার্থবিজ্ঞান হতে 
শক্তির ধারণ| বাদ. দেবার চেষ্টা করেছেন। যাই হোক্‌ তার পুরাতন কঠিন 
সংজ্ঞ। হারিয়ে বৈচ্যুতিক শক্তি, শক্তি (60618), ইথার, ঝ|যুমগ্ডন ইত্যাদি কতগুলি 
জটিল ধারণার পরিণত হয়েছে। অতএব বস্তুর কঠিন রূপ আর সর্ধজন গ্রাহ্‌ 
রইল ন।। 
যদিও অপরিশীলিত স্থল বস্তবাদ সবাই গ্রহণ করেন নি ম্বভাবৰাদ (ব2:019- 
11511) নামে দার্শনিকতত্বে বহুলোক বিশ্বাস করেন। ম্বভাঁববাঁদ কথাটি কিছুটা অস্পষ্ট 
চন না! এর করেকটি অর্থ আছে। দার্শনিকমণ্ডুলীতে এর ছুটি অর্থ প্রচলিত। 
'প্রথম্মটি যান্ত্রিক বস্তবাদ (115002019010 1019697191150) ) এর অন্ুরূপ। একটু 
আগে যান্ত্রিক বস্তবাঁদের কথ! আমর। উল্লেখ করেছি। ওটার সঙ্গে এর তফাৎ এইটুক্‌ 
“যে বস্তর শ্বরূপ কি সে সম্বদ্ধে আলোচন। ন। করে হ্বভাববাদ, বিশ্বংসার যান্ত্রিক 
'শিয়মে পরিচালিত হচ্ছে এই মতবাদ নিয়ে বেশী ব্যাঁপৃত | বস্তর কঠিন বস্তরূপ 
যদিও সংশয়াতীত নয়, বিজ্ঞানের কার্ধ্যকারিত| অবশ্য কেউ অস্বীকার করেন না । 


দার্শনিক সমস্যা ৪১ 


স্বভাববাদ তার প্রথম অর্থে, বিজ্ঞানের আইন বিধি দ্বার] জগৎকে ব্যাখ্যা 
করার চেষ্টা করেছে। বিশ্বঞ্গগৎ এক বিশান যন্ত্রবৎ পদীর্থ বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে 
চলছে। মান্ষের বহির্জগৎকে যখন এর ছার! ব্যাখ্য| করা চলে তবে তাঁকেও 
€ মান্গষকেও ) পুরোপুরি ভাঁবে এর দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যাবে। পরিবেশের 
শ্বাভাবিক নির্বাচন (টি৪019] 961906101) অন্যাঁয়ী যে গ্রাণী পরিবেশের সঙ্গে 
সবচেয়ে বেশী নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে সেই প্রাণীই টিকে থাকে 
(5915158] ০019 00695) | পদার্থবিজ্ঞানাশয়ী এই ম্বভাঁববাঁদ বহিঃপরিবেশ 
ও মানুষকে বিজ্ঞান চালিত এই জগতে বেশ ভ।ল ভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছে । 

দ্বিতীয় প্রকার ব্বভাববাঁদীকে জৈবিক ন্বভাববাদ বল] হয়| এই ম্বভাববাদে 
জীববিদ্যার কতগুলি বিধির সাহায্যে মানুষকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা কর! হর়েছে। 
বিবর্তনের উদ্ধতম প্রান্তে গ্রাণকে ধরে, বিবঠনবাঁদের ধারণ। অনুযারী মানুষকে 
শ্রেষ্ঠ প্রাণের বিকাশ বলে বর্ণনা করার চেষ্টা হয়েছে । মানুষকে তার সর্ধাঙীন 
দেহিক বিকাশের স্তরে আসবার আগে কতগুলি অপূর্ণ জীবসত্বার স্তর পার হয়ে 
আসতে হয়েছে। শেষ্ট বিবতিত প্রাণী মানুষকে তাই সরলতর, অপূর্ণতর 
প্রাণীদের স্বভাব ও ক্রিয়৷ কলাপ দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্ট। কর] হয়েছে, কিন্ত 
এই স্বভাববাদ, সাধারণত মানুষের অতীত জন্ম ইতিহাসের ওপর খুব বেশী 
গুরুত্ব অর্পন করে কিন্তু মানুষের ভবিষাৎ অন্বন্ধে কিছু বলে না। তবে এই 
মতবাদের মূল্য শিক্ষ। ক্ষেত্রে যথষ্ট। 

এই ম্বভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি লামার্ক নামে বিখ্যাত জীবধিজ্ঞানীর 
লেখা হতে । তিনি বিবর্তনের গতি দেখে লক্ষ্য করেন যে, সব প্রাণীর মধ্যে 
পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একট! প্রবণতা আছে। সে ভাবেই 
মানুষের বিকাশকে ব্যাখ্যা কর! সম্ভব, শ্যামুয়ের বাটলার তীব্রভাবে ডারুইনের 
প্রকৃতির নিজন্ব ঝাঁড়াই, বাছাইযে দুর্বণতর প্রাণীর বিলৌপ ও লবলতর প্রাণীর 
টিকে ব1ওয়া মতটির প্রতিবাদ করেন। তিনি লামাকিয় ধারণায় বিশ্বাসী যে 
প্রাণীর মধ্যে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার ও খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রবণতা আছে। 
বার্ণাঙড শও তার “ব্যাক টু মেথুশেলা” গ্রন্থে একই ধরণের বিবর্তনের কথ। উল্লেখ 
করেছেন। নান্‌ তার শিক্ষাদশ'নে ব্যক্কিমুখীন শিক্ষার লক্ষ্য বিশদ করার জন্ম 
'জীববাদের বিবর্তন তত্বের সাহা; নিয়েছিলেন । এই জন্য তাকে কখনে। কখনে। 
স্বভাববাদীদের সঙ্গে এক তালিকাভুক্ত কর! হয়, কিন্ত নানের শিক্ষাদশণনের সুক্ষ 
পধীলৌচনা করলে দেখা যাঁয় তিনি মূলতঃ ম্বভাববাদী নন কিন্তু শ্বভাববাদ 
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হতে কিছু কিছু যুক্তির সাহায্য নিয়ে তাঁর নিজের শিক্ষাতত্বকে রচন। 
করেছেন। 

ম্যাকৃডুগাল 'নামে আরেকজন শ্বভাববাদী তার প্রথম দিকের রচনায় বলেন 
যে মানুষের ব্যবহার, আশ], আকাম্থা, কামনা, ইচ্ছা! ইত্যাদি মানুষের প্রবৃত্তি- 
চালিত। জীববিগ্যানির্ভর ম্বভাববাঁদের মতে মানুষের জীবনী শক্তি (6191. 
101) আদিম ইচ্ছা, প্রবৃত্তি (1101779 ব। 1061)৩ ) দিয়ে মাভষের ক্রিয়াক- 
লাপকে ব্যাখ্য। করা যায়। 

স্থতরাং স্বভাববাঁদ হচ্ছে ছু'খরণের, প্রারুতিক ম্বভাববাদ যেখানে বহিঃপ্রকৃতি, 
তার বিধি ও নিয়ম অনুযায়ী প্রাণ, মন ও মানুষকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা কর! 
হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে জৈবিক স্বভাববাদ (91910921091 1792601811510 ) যেখানে 
সরাসরি গ্রাণকে টির প্রথম স্তরে বলে ধরে, নিম়স্তর প্রাণী হতে উচ্চতম প্রাণী, 
মানুষের স্তরে উত্তরণের ব্যাখ্যা কর৷ হয় । প্রথম প্রকারের স্বভাববাদ প্রাণস্থষ্টির 
ঘটন। ব্যাখ্যা করতে পারে না| দার্শনিকের ও মানুষের মৌপিক প্রশ্ন, অসীম 
বিশ্বজগতের পরিপ্রেক্ষিতে আমার আত্মা কি, এর কোন উত্তর প্রাকৃতিক 
স্বভাববাদ দিতে পারে নী। বিশাল বিশ্বজগৎ যেন মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণের দিকে 
ভ্রকুটি করে তাকিয়ে আছে। প্রাকৃতিক ম্বভাববাদ বলবে, মানুষের জীবন বিশ্ব- 
প্রকৃতিতে একট। অনিয়ম আমাদের এই অকিঞ্চি২কর গ্রহ ( পৃথিবী )তে যেন 
কোন অবিশ্বাস্ত দৈবলীলায় প্রাণের অনুকুল বাতাবরণ থেকে যাওয়ায় প্রাণের 
স্থটি হয়েছে । অন্য কোন গ্রহে প্র(ণের সম্ভাবন। অতি সামান্য । বিশ্বলগতে 
মানুষের জীবন তার চিন্ত| ভাবনা, আশা আকাহঙ্ার কোন মূল্য নেই। মানুষের 
কীত্তির পশ্চাৎপট হওয়ার জন্য এই বিশ্বব্দ্ষাণ্ডের সৃষ্টি হরেছে একথ৷ ভাবাও 
দুঃসাহস । পদার্থ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্বভাববাদ প্রমাণ করে যে মানুষ অতি 
ক্ষুদ্র ও অবহেলার যোগ্য । 

জৈবিক ন্বভাববাদের অবশ্য এধরণের কোন অন্ুবিধা নেই । এই ম্বভাববাদে 
ম্যাকডুগালের তত্ব ও জৈবিক স্বভাববাদ থেকে প্রবৃত্তি (110775) দিয়ে মানুষের 
জীবন, ক্রিয়াকলাপ ও কাধ্যকরণের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু এই 
স্বভাববাদের দুর্বলতা হচ্ছে সেখানে যখন মানুষের শিল্পধন্্মী আশা, আকাঙ্খা», 
সত্য, শুভ ও সুন্দরের প্রতি তীব্র আকুলত। ইত্যাদি ব্যাখ্য। করার দরকার হয় 
স্বভাববাদের ব্যাখ্যা সেখানে কার্ধ্যকরী নয়। এই দর্শন অনুযায়ী মানুষের আদিম 
জান্তব প্রবৃত্তিকে তার মৌলিক প্রক্কৃতি বলে ধরে নেওয়] হয় । ঠিক সেভাবেই 
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তার মনুস্যেতর পূর্বপুরুষ হতে বিবস্তিত শরীরকেও শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নেওয়া, 
হয়। 

কোন কোন ম্বভাববাদে মানুষের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ, 
কোন আলোচন] ধরে না-_কিন্ত তাঁর প্রাচীন ইতিহাস অথবা জীবনের উৎম ব| 
বিবর্তন সম্বন্ধে মাথা ঘামায়। এই জীবন দর্শন যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তবে অন্য 
কৌন সম্ভাব্য দর্শনকে গ্রতিষ্ঠ। কর] দরকার। 

এই দর্শনের বিকল্প দর্শন অধ্যাত্ববাদদ অথব| ভাববাদ (1408115 )। 
ভাববাদের নাঁন। প্রকার রূপ আছে কিন্তু যূল স্বীকা্ধা এক । সেটি হচ্ছে এই 
বিশ্বসত্বা চিত্ম্বরূপ, অতএব য| কিছু মানসিক যেমন অভিজ্ঞত। চিন্তন আদর্শ, 
ব্যক্তিত্ব সব কিছুকেই বেশী মূল্য ব গুরুত্ব দেওয়া হবে কেন না সেগুলিই 
বিশ্বত্তার অন্তরে নিহিত। এগুলে| বস্তু বা নিয্নুতর জীবজগৎ হতে শ্রেষ্ঠতর ! 
মন যে শুধুমাত্র মণ্তিফ এবং চৈতন্য মস্তিষ্ক চালনার একটি অকিঞ্চিৎকর বাড়তি 
ঘটন। ( ৮১০৭০), এ ধারণাঁর ভাববাদ তীব্র গ্রতিবাদ করে। বরঞ্চ চেতনাই 
মূল অস্তিত্ব । রাস্ক সুন্দরভাবে এর বর্ণনা করে বলেন, “ম্বভাববাদের প্রশ্ন হচ্ছে 
শরীরের মধ্যে মন কেন ? ভাববাঁদ প্রশ্ন করে মনের সঙ্গে শরীর কেন ?” শেষোক্ত 
প্রথ্টির উত্তর যাই হৌক ভাববাদ মানুষের মনকে তার শরীরের থেকে অনেক 
বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে । জ্যোতিবিদদের বিরাট, বৃহদাকার বিশ্বজগতের চেরে 
মানুষের মশ অনেক বেশী মূল্যবান । 

সন্রেটিসের কাল হতেই সমন্ত ভাববাদীর] মনে করেন যে বহিংপ্রক্কৃতির চেয়ে 
মা্থষৈর মনই বেশী বিবেচনার যোগ্য । সক্রেটিস কখনো এথেন্স শহরের বাইরে 
পা দেন নি বলে তার এক বন্ধু ফাইড্রাস (1860709 ) তাকে 'কিপমণ্ডক' বলে 
বিদ্রপ করেন তখন জ্ঞানবুদ্ধ সক্রেটিস সবিনয়ে বলেছিলেন, “সে কথা৷ অতি 
সত্য। তবে যে কারণে আমি শহরের বাইরে যাই না সে কথা শুনলে 
আপনি আমাকে নিশ্চয় মাজ্জনা করবেন। আমজ্ঞানের পিপাস্থ। এথেন্স 
শহরের মানুষ আমার শিক্ষক। তাঁদের কাছ হতে আমি জ্ঞান আহরণ করি। 
প্রকৃতির গাছপাল! ব! গ্রাম হতে আমার কিছু জ্ঞান লাভ হয় না।” ভাববাদের 
এইটিই মুখ্য কথা যে মূল সত্বার স্থান মানুষের মনে, বহিবিশ্বে নয়। কাজেই 
তাকে চিনতে ভ্লে মন দিয়ে মন চিনবার সাধন] করতে হবে। বাইরে তাকে 
খুজে পাওয়] যাবে না। এমন কি আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে অনন্ত আকাশের 
বসৃততর দিগস্ত আবিষ্ষারেও ভাববারদদী বিচলিত নন। কেনন। তার মতে 
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ষানুষের যে মনীষ। এই রহন্ত উন্মোচন করতে পাঁরে তা উন্মোচিত রহস্তের চেয়ে 
অনেক বেশী মূল্যবান । 

ভাববাদের একটি মূল বিশ্বাস হচ্ছে, বিশ্ব নিয়মের রাজ্য--যুক্তিগ্রাহ্‌ 
16 18019091)।1 এখানে বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে ভাববাদীর কিছুটা মিল আছে। 
বিজ্ঞানের বিধিগুলিও যুক্তিগ্রাহ ও অপরিবর্তনীয় তবে ভাববাদীরা বিশ্বের 
যৌক্তিকতা ও নির়মতাস্ত্রিকত। কতগুলি বিজ্ঞানের বিধির ছার! ব্যাখা না করে 
এক বিশ্বব্যাপী চিৎ ( 910150182] 10100 ) দিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকেন । 
ফেক্নারের মতে এই বিশ্ব এক প্রা+ময় সতত ॥ যাঁর শরীর ও আত্মা আছে এবং 
এই বহিজগৎ যেন সেই বিশ্বমনের বহিঃপ্রকাশ। “যেন এই বিশ্ব, ঈশ্বরের 
প্রাণময় দৃষ্টিগোচর বিচিত্র অশ্গবস্্” হেগেল তীর পরম ভাববাঁদে (8950186 
10691190))এ জগৎকে ঈশ্বরের চিস্তন প্রক্রিয়ার বিকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। 
ঈশ্বর যা চিন্ত| করছেন বিশ্ব েন তারই প্রত্যক্ষরূপ, আমাদের শিল্পদর্শন ও ধর্মের 
মধ্য দিয়ে সেই চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত হতে পাঁরি | 

ভাঁববাদের অন্য কয়েকটা রপ আছে। তারা শেষকালে এই জড় পৃথিবীকে 
মনপদার্থ দিয়ে তৈরী এই ধারণ! দিয়ে বস্তুর আদিম উপাদান মানসিক, এই মত 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই সর্বচিম্ময়বাদে (92100300197) সমস্ত সৃষ্টি মনোময়। 
প্রতিটি অণু প্রাণময়, মনোময় ও শক্তিসম্পন্ন | লাইব.নিজের মতে বস্ত্র সার হচ্ছে 
মানসিক। অথুরা কঠিন বস্তুর টুকরে। নয়। তার্দের নাম দিলেন মোনাভ্‌ 
(0000805) বা মনপরমাণু ৷ এর! অণু আত্মিক শক্তি, শক্তি আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু 
এরা+ মানুষের শরীর এই মন পরমাণুর দ্বারা গঠিত, তার মন ও একটি চালক 
মনপরমাণু। এই মোনাড.তত্ব দিয়ে এমনি করে মনকে বিশ্বের সামগ্রিক চিত্রের 
মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে কোন অস্থবিধা রইল না। সেই যুগে বিজ্ঞানীরা অণু- 
পরমাণুকে শক্তির কেন্দ্র বলে আগেই ব্যাখ্য। করেছিলেন, কাজেই মনপরমাণুর 
ধারণাট! খুব অসম্ভব বোঁধ হল না। তাছাড়া পদার্থ বিজ্ঞানীর৷ এও বলেছিলেন যে 
“অণুর হ্ব ম্ব ভঙ্গিতে কি ঘটন! ঘটাবে তাঁর বিখ্যে কোন স্থির নিশ্চয়ত| নেই ।”১ 
অতএব “মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার সামনে বিজ্ঞানে কোন বাঁধাধর! বিধি ও নিষেধের 
প্রাচীর তুলে ্রাড়াতে পেলন] ।”* 

ভাববাদের তৃতীয় একটি রূপ বলে যে সমস্ত জড়জগৎ মন স্থষ্ট প্রতিভাস 


১। জীন্স,। ছ্ মিষ্িরিয়স ইউনিভার্স, পৃঃ ২৮ 
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দার্শনিক সমস্য! ৪ ৫ 


(80769918106) | বার্কলের দশ নে এই মত অতি উগ্র স্বজ্ঞাবাঁদের (১9৮)০০৫1৮৩ 
105211510) চেহারা নিয়েছে। এই প্রলিদ্ধ আয়ল্যা্ড বাঁপী দাঁশনিক খুব. 
নিপুণভাবে জড়বাঁদীদের দাঁশ নিক ধারণার যৌগ্য উত্তর দিয়েছেন । এই মতবাঁদ 
বলে যে বস্তুর অস্তিত্ব ও সত্ব! নির্ভর করবে কেউ তাকে প্রত্যক্ষ বা অনুভব করছে 
কিন। তেমন এক মানসিক সত্তার ওপর । কোন ব্যক্তিগত মন ব। কোন 
বিশ্বমন তাঁদের প্রত্যক্ষ ন.করলে তার্দের কোন বাস্তব ব! ন্বাণীন অস্তিত্ব থাকতে 
পারে ন1। অতুযুগ্ স্বজ্ঞাবাদী বলেন বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ব্যক্তি বিশেষের চিন্ত'র উপর 
নির্ভরশীল অতএব জগৎ ও বিশ্বসত্ত। মানসিক ৷ আমাদের প্রত্যক্ষের বাইরে অন্য 
কোন অস্তিত্ব আছে কিনা আমর! জানিনা । তর্কের খাতিরে এ কথাটির 
সত্যত। স্বীকার করতেই হয় যে আমর। আমাদের প্রত্যক্ষ জগৎকেই দেখি ! 
তাঁর পেছনে বাস্তবিক কোঁন সত্তা আছে কিন তাজানার বা গ্রযাণ করার, 
সামর্থ্য আমাদের নেই. কোন বিজ্ঞানীরও নেই। 
প্রখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট, (8) তাঁর “ক্রিটিক অব পিওর পিজনে" বলেন যে 
এই, জগৎকে আমর প্রাতিভাসিক সত্ব (82099729) বলেই শুপু জানতে 
পাঁরি। কিন্তু তিনি বিষয়ী নিরপেক্ষ পাঁরমাথিক সত্ত। (1(17112-77-105617) এর 
অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। এর স্বরূপ কিন্তু আমর| জানতে পারি না, তার 
গ্রাতিভাসিক সত্তার পাঁরণ। কাজেই ব্যর্জিনর্তর শ্বজ্ঞাবাদ নয় । তার এক্রটিক 
অব গ্র্যাকিকাল রিজনে” তিনি শেখালেন যে সদ্বস্ত ব| 11081197017-এর এক 
সত্য জগৎ আছে, এই অভিজ্ঞতাঁমব, কর্তব্য, দায়িত্ব ও নীতিবোৌধের জগঙ সম্বন্ধে 
কিন্ত আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। কাজেই কান্ট ভৌত জড় জগতের সত্যতাকে 
অস্বীকার না করলেও বিশিষ্ট ভাঁববাদীদের অন্ততম বলে গণ্য। 
সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বজ্ঞাবাদীদের ব্যক্তিনির্ভর ধারণাঁতে বিশ্বাস করা শক্ত | 
তার্দের কাছে যে জগৎ আমর! প্রত্যক্ষ করি, তার সত্য অস্তিত্ব আছে, মনের 
ওপর সে নির্ভরশীল নয়। কেন না এর বিপরীত ধারণার সঙ্গে.সাধারণ বোধের 
বিরোধ বাধে । এই মত কে বল হয় বস্তবাদ, য| বলে যে মনের বাইরে জগতের 
বস্তময় অস্তিত্ব আছে। এটি স্বজ্ঞাবাদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি । 
রোনান্ড নঝ্মের একটা সুন্দর কবিতায় এই ভাবটি প্রকাশিত 
“জনশৃণ্য পথের ধারে 
তরুটি এ একলসারে 
থাকবে মেকি? 


৪৬ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


নয় তো বা! সে মিলিয়ে যাবে 
অবাক একি? 

বিশ্বজগৎ্ গড়েন বিধি 

অবাক তিনি হবেন নাঁকি 

গাছ বেচারার কাণ্ড দেখি? 
“11216 01006 ড/85 2. 1781) 
ড/110 5810, “03০90 
1৬056 0111010 16 ০০০৪৫110819 ০৫৫ 
11179 11709 11196 01015 069 
(00910010065 (০ 0০ 


17510 (11617655170 ০909 ৪৮০ 11 [116 00990. 


আমি যখন থাকবে৷ না তথন জগতের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হণ যাবে একথা 
বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন। আমার প্রত্যক্ষের বাইরেও এর অস্তিত্ব অবশ্তই 
থাকবে । কাণ্টের (70500) সাবধান বাণীতে আমাদের কর্ণপাত কর! উচিত 
যে জগৎটা আমাদের প্রত্যক্ষে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি, একথা নিতাস্ত 
বালকোচিত বস্তবাদ (091৮6 1691150) )। বস্ততংপক্ষে তা অবশ্যই নয়। 
তবে আধুনিক বিজ্ঞানের সেই সাবধানী বাণীর প্রয়োজন নেই। অবশ্য বিজ্ঞান 
ত্বতঃই বস্তবাদী মতের সত্যত। স্বীকার করে নেয়, কেন না তা নইলে তার 
নিজের অস্তি হই বিপন্ন হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষের পেছনে বস্তর মৌলিক সত্তা সম্বন্ধে 
আলোচনার শেষ মীমাংসা বিজ্ঞান করে দেয় না। অর্থাৎ সেটা জড় কি 
মানসিক সে সম্বন্ধে শেষ কথা বলার চেষ্টা বিজ্ঞান করে না। বিজ্ঞানীরা 
আজকাল যখন দার্শনিক প্রশ্ন সম্বন্ধে তাদের মনোযোগ দিয়েছেন তখন তাদের 
নির্ভেজাল বস্তবাদী হওয়ার কিন্ত প্রয়োজন নেই । তাদের কাছে অণুপরমাণুর 
চরিত্রও অনেকটা মানসিক । এমন কি বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেমস জীন্সের মতে 
বিশ্বজগৎ যন্ত্রবৎ নয় - এক বিশাল মনের মত। এই মনের এক প্রকশি বিশুদ্ধ 
গণিতশাস্তর। আরো একটি বিস্ময়কর ধাঁরণ। তিনি উপস্থিত করলেন যে এই 
বিশাল জগতের রচয়িতা নিশ্চয়ই একজন প্রখ্যাত অংকবিদ্‌। 

একসময় এ ধরণের ধারণ! নিতান্ত অবাস্তব ও অসত্য বলে উড়িয়ে দেওয়! 
হত। বর্তমানে কিন্তু বস্ত শুধু কঠিন অণু দিয়ে গঠিত সে ধারণ! পরিত্যক্ত 
হয়েছে এবং অণুপরমাণুরা স্বয়ং বস্তহীন বিদ্যুৎ শক্তির জটিল গঠন বলে স্বীকৃত 


ার্শনিক ব্যাখ্যা ৪৭ 


হচ্ছে। জড় বিজ্ঞানের ছারা সেই আদিম উপাদান সন্বন্ধে ব্যাখ্যা করা সম্ভব 
হচ্ছে ন। এখানে প্রত্যক্ষ অবনিত হচ্ছে ও দার্শনিক ভাবন। সরু হচ্ছে। 
ইংরেজ কবি পোঁপের ধারণ। 
“বিও10076 8170 90016551979, 189 1710 117 01501 
00০9৫ 5810 "],81 36৮/101) 0615 2100 921] 925 1101)1, 
সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান দিয়েই জে. সি. স্কৌয়ারের উত্তর 
[01010961950 : 00 106৮11১ 110%/11100 570 1? 
“101 72110056611] 009 1” 19560160 0176 518005 9010. 
এগুলি আজকের দিনে আর সত্যি নয়। 
পদার্থবিজ্ঞানী আর জ্যোঁতিবিজ্ঞানীর। ক্রমে ক্রমে জগতের বর্ণনা অঙ্কশাস্ত্ 
দিয়ে করতে আরম্ভ করলেন। তাদের আহ্ষিক ব্যাখ্যা আমাদের বিন্ময়াভিভূত 
করে। প্রতিটি প্রাকৃতিক নিয়মকানুন, বস্ততঃপক্ষে সমন্ত জগৎকেই তার৷ 
গাণিতিক শিয়মে সমীকরণ করে দেখিয়েছেন । কিন্তু এ সমস্ত সমীকরণে যে 
অজ্ঞাত সংখ্যা », তার ধরে নেন তীর স্বরূপ এঁবা ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। 
বস্তুর অন্তনিহিত রূপ সম্বন্ধে কৌঁন ধারণ। দিতে এর৷ অপারগ হযে স্বীকার করেন 
আজও তাদের জ্ঞান শৃণ্যগভ) এদের আকার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেও মূল বস্তু 
সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। সত্তার অস্তিম বিশ্লেষণে গাণিতিক বিজ্ঞান বেশীদ,র 
অগ্রসর হতে পারেনি । বস্তুর বহিরঙ্গ সম্বন্ধে এদের জ্ঞান গভীর হলেও অন্তরঙ্গ 
স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান সামান্য । বিশ্বের মুল উপাদান কি? কেউ কেউ এ প্রশ্নের 
উত্তর দিতেই পারেন ন1। স্যর আর্থার এডিংটন বিশ্বসত্বীকে মানসিক চিৎ শক্তি 
দিয়ে রচিত বলে বর্ণনা করেন। এই মত ভাববাঁদকে সমর্থন করে। এডিংটনের 
ভাষায়, “অজানার বালুতটে আমর আশ্চধ্য পদচিহু দেখতে পেলাম । সেই 
চিহ্নের উৎসকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমর! একটার পর একট! মতবাদ ্ট্টি 
করলাম । তারপর যখন সেই জীবটিকে নতুনভাবে স্থ্টি করলাম, অবাক হয়ে 
দেখতে পেলাম সেই পদচিহ্ন আমাদেরই ।” এমন কি স্তর জেম্স জীন্স, 
্বজ্ঞাবাঁদী ভাববাদীদের সঙ্গে সহমত হয়ে বন্ধন, “এই পুরোন প্রশ্নটি তখন 
ওঠে, যে এই শিশুটি ( মানুষ) কি কোন উপায়ে নিশ্চিত হতে পারেযেমে হ৷ 
দেখছে তা স্বপ্ন নয়? যে ছবি সে দেখছে হয়তো! তা তাঁর নিজন্ব মনের সৃষ্টি, 
যেখানে সে ছাড়া আর কেউ নেই। এত পরিশ্রম করে যে জগৎকে আমর! জানি 
তা হ্য়তে। স্বপ্ন, আর আমরা স্বপ্নদর্শীর মন্তিফের জীবকোষ সমূহ মাত্র ।” 


৪৮ শিক্ষাতত্বের ভূমিক! 


ধারা জগতের স্থুল জড় ব্যাখ্যায় সন্ত নন তীদের কাছে ভাববাঁদ একটি, 
আকর্ষণীয় তত্ব । প্রায় সমস্ত মহৎ দার্শনিকদের দ্বারা 'সযত্বে প্রতিষ্ঠিত ভাববাঁদের, 
মূল তত্বগুলি এই বিজ্ঞানের যুগেও সসম্মানে গ্রাহ। এও দেখা যাচ্ছে, স্থুল 
১জড়বাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এ দুটোকে অভিন্ন মনে করবার কাল বিগত। 
স্থল জড়বাদের সমর্থক বর্তমানে বেশী দেখ! যায় না। বিজ্ঞানীরাও এখন 
আধুণিক ভাববাদকে গ্রহণ করতে পারেন। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে 
পারা যায় না বলে তার অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে হবে এমন ছেলেমানুষী ধারণ। 
বিজ্ঞানীদেরও নেই। ভাববাদী দর্শনকে অলস মস্তিষ্কের খেয়ালী 
ভাঁববিলাদ একথাও কেউ বলবে না। তবে বর্তমান ভাববাদীদের মতটাও 
স্পষ্ট করে বলা যাক্‌। তীর যদ্দিও বিজ্ঞানের সমর্থনকে স্বাগত জানিয়েছেন 
কিন্ত নিজেদের মত (ভাববাঁদ)কে প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞীনের সাহায্য প্রার্থন। 
করেন নি। বিজ্ঞান যাই বলুক যন্ত্র, যান্ত্িকত। ও বস্ত দিয়ে সুঙির মূল রহস্য বা 
মানুষের সম্পূর্ণ ব্যাখ্য। হয় বলে ভাববাদীর! মনে করেন না। অতি নিয়ন্তর 
হতে জীবোত্বম মানুষের উদ্ভব সম্পূর্ণ মেনে নিতে তার! প্রস্তুত নন। তারা, 
বলেন ন্যায়শাপ্্, মনোবিজ্ঞান, নন্দনতত্ব ব। ধ্্মতত্ব দিয়ে মাজ্ষের প্রকৃত স্বরূপ 
ব্যাখ্যা করা বেশী সম্ভব কিন্তু জীববিদ্য। দিয়ে মানুষকে তেমন সম্পূর্ণভাবে 
ব্যাখ্যা কর! বায় ন|। তাদের বিশ্বাস মানুষের আত্মার সঙ্গে বিশ্বের আঝ্মার 
একটি হাদ্দিক মিল অ'ছে। মানুষের মন এই বিশ্বজগতের এক আকম্সিক 
সংঘটন নয়। বিশ্বজগতে বিশাল ঘুশির সংঘাতে হঠাৎ স্ফুলিঙ্গের মত 
জীবন কণিকার জন্ম হয় নি। বিশ্বের অন্তরে মান্ষের আশ। আকাঙ। 
উদ্দোগ্ত, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। | এর! পরম সত্য এবং এক ধরণে, অনির্বাণ 
জীবন ও অসীমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । জীন্সের আঙ্কিকভাববাদ বিজ্ঞানীর সম্পর্ণ- 
ভাঁবে গ্রহণ করলেও কিন্তু ভাববাদীর] ত৷ দিয়ে নিজেদের দর্শনের ব্যাখ্যা করতে 
পারেন না। জীন্স, বলেন খিশ্বহ্ঙির অন্তরে “বিশুদ্ধ চিন্তনের' স্থান আছে। 
কিন্তু অনুভব, সৌন্বধ্যবোধ, নীতিধোধ ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি নারব। সেগুলি, 
তিনি ব্যাখ্য। করার চেষ্টা করেন নি। তাঁর আঙ্কিক ঈশ্বর হচ্ছেন তর্কশান্ত্রের 
বিশুদ্ধ চিন্তন ৷ ভাববাদীর] মানুষের সৌন্দধ্যবোধ, নীতিবোধকে অগ্রাহ করতে 
পারেন নি। প্রখ্যাত ভাববাদী (প্লটোর মত এখাঁনে উল্লেখ করা ষাকৃ। তার, 
মতে সত্য, শিব ও স্বন্বরের পরমতম আদর্শের দিকে সংসারের সকল সীমাবদ্ধ 


স্যর জেম্স, জীন্স,। স্পেস, টাইম আও গ্রযাভিটেশন। পৃঃ ২৯১ 


দার্শনিক সমস্যা ৪৯ 


অসম্পূর্ণ মানুষ উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছেন। শ্রেষ্ঠ সত্য, শ্রেষ্ঠ শুভ, শ্রেষ্ঠ 
সৌন্দর্য্যের ভাবসত্তার প্রতিচ্ছায়াতে জগস্ডের*লঘূতর শুভ, সৌন্দর্য্য ও সত্য 
রচিত । 

প্লেটোর “ডায়ালগ” এর মত এত স্ুসম্পূর্ণ ও উন্নত আর কোন নীতি শাস্ত্র 
আমাদের জানা নাই । এই তত্বগুলি যে আমলে লেখা হয়েছিল সেই পশ্চা্পট 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তখন সোফি্ট বলে একদল স্ৃথবিধাঁবাদী তাফিকগোী 
সমাজে তাদের মতামত সরবে প্রচার করছেন | তারা বলছিলেন কোনট! ন্যায় বা 
কোনটা অন্যায় তা অনেকটা নিজেদের স্থবিধা, অস্থবিধ। হিসেবে ঠিক করে 
নেওয়া যায়। ন্যায়ের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই । যে কাঁজ এক জায়গায় অন্যায়, 
স্থান, কাল ভেদে তাই আবার ন্যায় সঙ্গত। প্লেটোর ভায়ালগে সক্রেটিস কিন্তু 
এই “আপেক্ষিক ন্যায় তত্বকে” প্রতিবাদ করে দেখালেন যে ন্যায়নীতির চিরন্তন 
ভূমি আছে, তা সুবিধা! বা স্থান কাঁল ভেদ অনুযায়ী পরিবন্তিত হয় না । নীতি, 
[াথার্থ্য, সাহস, ন্যায়বিচার এসব তাৎক্ষনিক নয়, চিরকালীন। 

প্লেটোর বিখ্যাত গুহার রূপক (10জ801100 ০1 05 ০৪০) থেকে 
উদ্ধত করছি, “দেখতে পাচ্ছ? এ যে মাম্ুষের দল অন্ধকার পাতাল পথে চপেছে, 
তাদের দৃষ্টি আলোর দিকে নিবদ্ধ। শিশুকাল হতে তাঁরা এই অন্ধকূপে আবদ্ধ। 
ওদের পায়ে ও গলায় এমন শৃঙ্খল যে ওর নড়তে পারে না» শুধু দেখবার ক্ষমত! 
ওদের আছে । ওরা মাথ! ফেরাতে পারে না। ওদের মাথার ওপরে ও পেছনে 
মাগুন জলছে। তাঁদের ও আগুনের মাঝখানে একটি উচু পথ। সেখানে 
বস্তার ধারে এমন একটি প্রাচীর আছে, যার ওপরে পথিকদের ছায়া পড়ে। 
বন্দীর] খেলার পুতুলের মত সেই ভ্রমস্ত যাত্রীদের ছায়। দেখতে পায় কিন্ত কখনে! 
গত্যিকার মানুষদের দেখতে পায় না। কেন না৷ ওর] নিগড়ে আবদ্ধ। সেই পথ 
দয়ে জনঝআোৌত বয়ে চলেছে, কেউ মাথায় বোঝা নিয়ে কেউ বা কথা কইতে 
কইতে কেউ বা নীরবে ভ্রমণ করছে । বন্দীর! শুধু আগুনের আলোর প্রতিফলিত 
হায়াছবি দেখতে পাচ্ছে, আঙলল লোকদের চেহার দেখবার ক্ষমত৷ তাদের 
নেই । তার! শুধু সত্যিকার বস্তব ছাঁয়ামাত্র দেখতে পায় ।”৯ 

এই ব্নপকের ছ্বার] প্লেটো৷ বলতে চেয়েছেন আমাদের জীবনে কি ঘটে। 
বাইরের প্রকৃত জগৎ সম্বন্ধে বন্দীদের কোন জ্ঞান নেই, জগতের ছায়ামাত্র 
তাদের কাছে উত্তাদিত, যদি কেউ তার শৃঙ্খলের বন্ধন পুরোপুরি ছিয়্ করতে 


১। প্লেটো । রিপাবলিক। ডু পৃঃ ৫১৪ 
৪ 





৫০ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


পাঁর়তে। ভবে জগতের পুর্ণ ও ষত্যঙ্ঞান পেতে পারে । আমর! সবাই এ শৃঙ্খলিত 
মাছুধদের মত প্রকৃত জগতের জাজ হতে নির্ধাসিত। ছায়াকে আমর! কায়া 
বলে জানতে অভ্যন্ত। আমরা যুক্তি দ্বারা হয়তে। ছায়াগুলির অর্থ বুঝতে এবং 
যেই কায়! সেই ছায়। সৃষ্টি করছে তার স্বরূপ অনুমান করতে পারি । যারা জগতের 
সত্যরূপ এমন করে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেন, তার! দার্শনিক | হয়তো! 
অবশেষে তারা এই বন্ধনময় জগৎ থেকে চিন্তনের সাহায্যে ঘুরে দেখতে পাবেন 
সত্য জগতের রূপ, এমন কি বাইরেও এসে দীড়াতে পারবেন ।,৯ 

গুহার বাইরের ঘটনাগুলিকে প্লেটো নাম দিয়েছেন ভাবসত্তা (10658 
01 59360099 ) । এগুলি নিত্য, শাশ্বত ও সর্বগ্রাহ্‌ ( 001591581 )। আমাদের 
ইঞ্ড্রিয় দিয়ে যা আমরা জানি তা খণ্ডিত সত্য, ব্যক্তিগত সত্য। দার্শনিক 
তার চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে ব্যক্তিগত সত্য হতে সর্বগ্রাহন সত্যে পৌছতে পারেন । 
একটি মাঁছষ বা একটি গাছ হতে তিনি মানুষের সাধারণ ধারণ বা গাছের 
সাধারণ ধারণায় উপনীত হতে পারেন, প্রকৃত জগতের ধারণা তার ইন্দ্রিয় 
হতে আসে ন।। আসে তীর চিন্তনের দ্বারা। তিনি বস্ত হতে ভাবসত্বাকে 
পৃথক করে দেখতে সক্ষম। ভাবসত্তাকে তিনি ইজ্জিয় গ্রাহ্‌ বস্ত মনে বরেন না। 
ভাবসত্তাকে তিনি বস্তুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন না" । দার্শনিক পূর্ণ জাগরিত; 
্বপ্নদর্শী নন । 

এই সর্বদা পরিবর্তনশীল ইজ্জিয়গ্রাহ্‌ বস্তু জগতের বাইরে এক চিরস্তন, আকার 
(01095), স্বরূপ (0৪001), সার (955017065) বিশিষ্ট ভাবসত্তার জগৎ আছে। 
মানুষ তাকে শুদ্বজ্ঞান বা চিন্তন দিয়ে জানতে পারে। শুদ্ধ জ্ঞান যে 
পাওয়া সম্ভব তা মানুষের ইন্্িয়গ্রাহা বস্ত সম্বন্ধে সাধারণ মত (0010$01) ) 
হতেই প্রমাণিত। “প্রতিভাসিত, প্রত্যক্ষ বস্তসমূহ, যেই যেই ভাবসতাগুলিকে 
তার। প্রতিফলিত করে, তাদেরই নাম নিয়েছে 1৮২ 

“একটু উদাহরণ দিয়ে রসের বক্তব্য বোঝানোর চেষ্টা করা যাকৃ। উপনিষদের 
ধধিরা বলেন আমাদের ইচ্ছিয় দিয়ে যে জগৎকে জানি তা মিথ্যা । তা পরমসত্তার 
প্রতিভাস। প্রলেটোও তেষ্ননি বলেছেন যে মানুষকে প্রত্যক্ষ করি তা! 
মাঙ্য নামে চিরভ্তন ভাবসত্তার প্রতিফলন মাত্র । প্রেটোর মতে ইঙ্দ্রিয়গ্রাহ 
“বিশেষ বন্ত সমূহের যে জগৎ তা সাবিক ভাৰজগতের ছায়ামাত্র । বিশেষ 

১1 প্লেটো । রিপাবলিক ড পৃঃ ৪৭৬ 
২।.ফাইডে। (১8230) পুঃ ১০২ 


দার্পনিক সমস্যা ৫১ 
একটি টেবিল বা বিশেষ একজন মাঁচষের বাস্তব সত্তা নেই । তারা ক্গণিক 
গু নশ্বর । কিগ্তু টেবিল" বা “মান্্য' ভাবমত্তাগুলি চিরস্তনন। এই ভাবজগৎ 
(81688150৩8 ) সকল বিশেষ বস্তর মূল ভাবগত রূপের আশ্রয় । সমস্ত জান 
সেই সাধিক জগতের ভাবের স্বৃতিমাত্র। আমাদের আত্মা ভাবজগতের অধিবাসী, 
সেই আত্মবস্তকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান | আ!নের চরম কথ হচ্ছে 'আত্মানং বিদ্ধি”। 
ইন্ড্রিয় দিয়ে আমাদের চারপাশের ছায়াজগথকে জান! সত্যিকার শিক্ষা নয়। 
স্বজ্ঞ (1810010 ) দিয়ে চরম সদ্বস্ত কে জান। প্রকৃত শিক্ষা । প্লেটে। কতগুলি 
সাধারণ উদাহরণ দিয়ে এই তথ্যটি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীতে অনেক 
ভিন্ন ভিন্ন টেবিল খাট ইত্যাদি আছে কিন্তু মেগুলো৷ তৈরী করার সময় ছুতোরের 
মনে খাট বাঁ টেবিলের একটা সাধারণ ধারণা থাকে (71557581106 ) | 
সেই ধারণার কাছাকাছি সে কিছু বানায়। সত্যিকার ভাবসত্ত। ভাবজগতেই 
থাকে | প্লেটোর জগৎ এক বিরাট অঙ্কশাস্ত্রেরে মত। আদর্শ আকৃতি (বৃত্ত 
ইত্যাদি) ভাবজগতে আছে। মানুষ শুদ্ধ জ্ঞান গিয়ে সেখানে পৌছাতে পারে 
কিন্ত যা] তারা হাত দিয়ে আকতে পারে তা সেই আদর্শের অনুকৃতি মাত্র । 
মানুষ যত শ্রমেই আদর্শ ত্রিভুজ আকতে চেষ্টা করুক, যত যত্ব করেই তার 
ত্রিকোণের সমষ্টি মাঁপুক, তার মাপ সর্বদাই প্রায়-নিখুণৎ। পুরোপুরি নিখু*ৎ 
নয়। অথচ বিশুদ্ধ জ্ঞান দিয়ে সে জানে যে জ্যামিতির আঁদর্শ ত্রিভুজের ত্রিকোণের 
সমষ্টি অবস্তই ১৮*০ ডিগ্রী। অতএব জগতের সাবিবক ধারণা, আকুতি (6010) 
সার (53967০63) এগুলিই সত্য। বাইরের অন্য সমস্ত ঘটন। তার অস্পষ্ট, 
অনিখু"ৎ অন্থুকৃতি মাত্র । এর! চিরকালীন-_অবিনাশী, অনাদি ও অনস্ত। 

“এই সাধিক জগতের ভাবসত্তাগুলি সত্য কিন্তু তার! ভাব অতএব তার তত্বকে 
|ভাববাদ" বসা হয়। এভাবে ভাববাদের উৎপত্তি হল ।”৯ 

শিক্ষণের ক্ষেত্রে ও জীবনের ক্ষেত্রে সাধিক ভাবজগতের নীতিগত মূল্য- 
গুলিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্লেটোর ভাববাদ বিশেষ মূল্যবান। এসমস্ত নীতি 
ও নন্দনতত্বের আদর্শ চিরকালীন ৷ এদের নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। প্লেটোর 
ভাবজগতের সাঁধিক ভাবসত্বাগুলি ব্যক্তিগত অজ্ঞতার মনের বাইরে অবস্থিত । এই 
ভাববাদ শ্বভাববাদীদের ভাববাদ নয় । বরঞ্চ একে বস্তবাদী বলা যায়। অবশ্য 
'আগে যে বস্তবাদের উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে একে গুলিয়ে না' ফেলাই 
(ভাল। 


রর কাইডে।। পৃঃ ১৭০ 


২ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


: প্লেটোর ভাববাদের মর্ধ্যাদা। ও বৈশিষ্ট হচ্ছে এটি সৌন্দরধ্য ও নীতিবোধকে চূড়া 
মর্ধ্যাদা দিয়েছে শিক্ষায় ও জীবনে । এই মৃল্যগুলির যেন এক শাশ্বত ভাবজগতে 
সত্য বাস্তব অবস্থান রয়েছে । পদার্থ বিজ্ঞানের রাজ্যে এদের কেমন করে খাপ 
খাওয়াতে হবে, বা ম্বভাববাদী মানুষের চালচিত্রে এদের কেমন করে ব্যাখ্যা 
করা যাবে ত| নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই । “ভাঁবজগতে পরম সৌন্দরধ্য, পরম, 
শুভ ও পরম মহত্বের অস্তিত্ব রয়েছে।”১ জগতের য৷ কিছু আমরা শুভ ব। সুন্দর, 
এবং সত্য বলে মানি তারা সেই ভাবসত্বাগুলির অন্থকরণে রচিত এবং 
কিছু পরিমাণে তাদের গুণেরও অধিকারী । 

প্লেটো শুধু মাত্র তিনটি পরম ভাবসত্তাকে (সত্য, শিব ও স্বন্দর ) প্রতিষ্ঠা 
করেই ক্ষান্ত হননি । তিনি বলেন এদের মধ্যে সংযোগের স্তর আছে। তিনি: 
হচ্ছেন পরম শুভ (07০ 0০০৫) । এই শুভ, জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সুন্দর ও 
ন্তায়বান। তিনি ঈশ্বর। “তিনি এই জগতের য| কিছু স্থন্দর যুক্তিনিষ্ঠ তারই 
রচয়িতা 1”২ অপূর্ণতর আকৃতি পর্যবেক্ষণের শেষে চকিত উদ্ভাসনে, “মরমী'র. 
অনুভূতিতে এই শুভর ধারণ| মনে আসে। খ্রীষটধ্মে এরই অপর নাম ঈশ্বর, যদিও 
প্লেটো নিজে পরমদতা। ($891510৩ 76811) হিসেবে ঈশ্বরের নাম করেন নি। 

প্লেটোর ধারণ। অনুমরণ করে আমর! ঈশ্বরের ধারণাঁয় পৌছাই। জগতের 
সত্য, শুভ ও স্থন্দর তারই গুণের প্রকাশ । মানুষের আত্ম। সেই পরমাত্মার 
প্রতিম। হতেই রচিত | তার নিত্য ভাবসভার প্রতিভা এ জগতের সমস্ত বস্ত। 
মানুষের আত্মা সেই আত্মিক চিরস্তন ভাবজগৎ ও স্থানকালে সীমিত জগতের 
মাঝে যোগস্থত্র। শ্রীষ্টধর্ম মূলত প্লেটোর ভাৰবাদের সমর্থক কিন্তু ভাববাঁদের 
অশরীরী অস্তিত্ব না মেনে মানুষের শারীর রূপে সমস্ত বাঞ্ছনীয় গুণাবলী সংযোজন 
করে এক ঈশ্বরের রূপ দান করেছে যাতে আমর! সকলে তার মহিমা অবলোকন 
করতে পারি। 

প্লেটোই প্রথম এই জগতের বাইরে আরেকটি জগতেরও জীবনের যুক্তিনিষ্ঠ 
বিবরণ দেন এবং আঁশ জাগিয়ে তোলেন যে সেই জীবন স্ুন্দরতর, কল্যাণময় ও 
সত্যতর | আপাতত তাকে আমর! যেন কাচের মধ্যে দিয়ে অম্পষ্টভাবে দেখতে 
পাচ্ছি কিন্তু এ জীবনের অবসানেঃ পরিপূর্ণ ওজ্জল্যে দেখতে পাবো । সেই জগতের 
শুদ্ধজ্ঞান, কল্যাণ ও সৌন্দর্যের মধ্যে প্লেটো কোনরকম পরিস্কার বিভাগ করেন 


১1 ফাইডে। ( 208৫49 ) পৃঃ ১০০ 
২। ফাইডে! ( 2৮৪৩৫০ ) পৃঃ ১৭, 
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নি। কিন্তু ভাগ করা সম্ভব। রং, পাথর, শব্দতরজ সমস্তই বন্ত, যা দিয়ে সুন্দর 
উপাসনার জায়গা, চিত্র বা সঙ্গীত রচিত হয়। কিন্তু সেই চিত্র, মন্দির বা সঙ্গীত 
চরম সুন্দর নয় কেন না৷ চরম সুন্দরের অবস্থান ভাবজগতে । প্রকৃত শিল্পী 
নুন্দরের ধ্যানে মগ্ন থেকে কোনক্রমে সেই পৌনদর্য্ের খানিকটা অংশ আমাদের 
উপহার দিতে পারেন। যখন আমর! কোন পাথিব মন্দিরের অনুপম কারুকলায় 
ুগ্ধ হই (যেমন সা্রে”র গীর্জায় ঈদীড়িয়ে নেপোলিয়ান বলেছিলেন, “এখানে কেউ 
ভগবৎ অবিশ্বাসী থাকতে পারেন11”) তখন আমর! সেই সর্বসম্পূর্ণ পরম সুন্দর 
ও সত্যময় জগৎপিতার মন্দিরে এসে দীড়াই। অর্থাৎ ভগবান বা সম্পূর্ণতার 
খানিকট! কাছাকাছি আসি, মন্দিরের শিল্পী বা সার্থক সঙ্গীত রচয়িতা আমাদের 
সেই সত্যজগতের অন্তরে নিয়ে যায় । 

সৌন্দর্্যপ্রীতি আমাদের পরম সৌন্দর্যের মণিকোর্ঠীয় উত্তীর্ণ করে। প্রেটোর 
অভিমতে, কোন না! কোন সময় আকম্িক ভাবে আমাদের “সুন্দর” এর দর্শন 
মিলবে। “যে ব্যক্তি সৌন্দর্যকে যথাযথভাবে পূজা ও উপভোগ করতে পারে? 
জীবনের শেষে সে সহসা দেখবে এক আশ্চর্য সুন্দর বূপ। এই সত্য জগতের 
ক্ষয় নেই। বিলোপ “নই । এই জগতের ন্যায়নীতি স্থির ও গ্রব। এই জগং 
বিশ্ময়কর, সম্পূর্ণভাবে, সন্দেহাতীতভাবে, কালাতীতভাবে স্বন্দর। জগতের সমস্ত 
মরণশীল ক্ষণিক সৌন্দর্যকে বূপদান করেছে এই স্বন্দর। এই পরম প্রেমের জগতে 
উত্তরণের সোপান হল সৌন্দর্ধ্যবোধ ও সৌন্দধ্যপ্রীতি। জগতের অন্তান্ত গৌণতর 
সৌন্দধ্যের উপভোগ হতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ জন্নায়। তার 
পরে আসে সমস্ত স্ন্দর, কার্য ও ন্যায়নীতিতে আস্থা! | ন্যায়নীতি হতে পরম 
স্ন্দর পরম ন্যায়বাঁন সত্যন্বরূপের প্রতি আকর্ধণ জন্সায় ও শেষে চরম শ্রেষ্ঠ সত্তাতে 
উত্তরণ-_ মানুষের ক্রমোঙ্নতির এই কটি ধাঁপ।”১ 

ভাঁববাদের এই উচ্চ ধারণ। নিয়ে দার্শনিক আলোচনা করা চলতো । কিন্ত 
দর্শনের অঙ্গনে আরেকটি তৃতীয় মতের অস্তিত্ব আছে - এটি হচ্ছে প্রয়োগবাদ, 
শিক্ষাক্ষেত্রে বার প্রভাব অত্যধিক। এই মতটি কিন্ত আমাদের প্রতিষ্টিত প্রচলিত 
অনেকগুলি ধারণার যাথার্থ্য সম্বন্ধ গ্রশ্ন তোলে। দর্শন বলতে আমরা বুঝেছি 
জগতের মূল সত্তার অদ্বেষণ করা বা চরম মুল্যের সন্ধান। অদ্বৈতবাদী 
দার্শনিকরা জগতের সমস্ত বস্তনিচয়ের মধ্যে এক্যের অন্বেষণ করছেন ।”২ এও 
বলেছি যে শিক্ষা হচ্ছে দর্শনের ব্যবহারিক দিক কেনন! দর্শন দ্বার! নির্ববাচিত_ 


সি সা সস পা ররর সস পার. আট. _ 


১। সিম্পোজিয়ম। পৃঃ২১১ 
২। জেম্সং-প্র্যাগম্যাটিজস। পৃঃ ১২৯ 





রর শিক্ষাতদ্বের ভূিক& 


সু্যগুলোকে আমরা! এষবভাবে ( খিক্ষার্থীর ). অভিজতায় উপস্থিত করতে চাই 
যাতে সে, সেগুলো অন্বদ্ধে শিক্ষা! পায়। আমাদের উদ্দেশ্ত হচ্ছে দর্শনেপ্স সেক 
চিরায়ত, সত্য ও দর্বধগ্রাহথ মূল্য অস্্যায়ী শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির কর]| 

প্রয়োগবাদ (01880811501) কিন্তু এই মূলতত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করে। এই দর্শন মূলতঃ আমেরিকান এবং এর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন।, 
আমেরিকান জাতির ম্বভাব ও ইতিহাস এই দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রতিফলিত। 
নতুন উপনিবেশ স্থাপনের সময় আমেরিকানরা বহু সমস্তার মোকাবিলা করতে 
বাধ্য হয়েছেন। বনু সমস্তার কোন পূর্বনিধণরিত সমাধান ছিলনা । সমস্ত 
সমাধানে প্রাচীন অব্যবহাঁধ্য ধারণা বাতিল করে নতুন ধারণাঁর সাহায্য 
নিতে হয়েছে। তাদের জীবনের সমস্যা সমাধানের উপযোগী এক নতুন জীবন 
দর্শন তার! সৃষ্টি করে নিয়েছেন। তাদের জীবন কোন পূর্ববপরিকল্লিত দর্শন 
অনুযায়ী চালনা] করতে পারেননি । তাঁদের জীবনের ধারণা মূলত: পরীক্ষা 
নিরীক্ষামূলক। এজন্য তার! জগতের জঙ্গমতা৷ ও পরিবর্তনশীলতার প্রতি গুরুত্ব 
আরোপ করে থাকেন । প্রয়োগবাদীরা কোন স্থির নির্দিষ্ট চিরায়ত মূল্য ব1 
আদর্শে বিশ্বাসী নন। যে কোন প্রকার স্থারিত্বের প্রতি এদের অনাস্থা । এ'র৷ 
মনে করেন বিশ্বের সকল বস্তই স্থান কাল পাত্র ভেদে পরিবর্তনশীল, 
আপেক্ষিক । এঁরা তাই আপেক্ষিকতা ও পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বামী। এরা 
বলেন দর্শনকে অবাস্তব সমস্য। নিয়ে ব্যস্ত হতে ন। দিয়ে জীবনের ও মানুষের 
দৈনিক সমস্যা সমাধানের কাজে লাগানে! উচিত। প্রয়োগবাদ মুখ্যত মানবিক 
দশন (7010810156০) | মাছষ নিজেই নিজের আদশ (%91865) রচন করে। 
জগতের অস্তিম সত্যন্বরূপ এখনো প্রকাশিত নয়। তা ক্রম নিম্মীয়মান__ ক্রমে 
ক্রমে তার স্ষ্টি হচ্ছে । ভবিষ্যৎ থেকে তার রূপ সঞ্চযয়ন করা হচ্ছে”৯, এবং 
“অনিন্দিষ্ট পরিমাণে আমাদের সত্যের ধারণ। মনুষ্য ।”২ 

কাজেই প্লেটো! বণিত পরম সত্যের মতে। এই মত্য অলংঘণীয় ব। 
অপরিবর্তনীয় নয়। 

প্রয়োগবাদের একটি মূল তত্ব হল, যার সস্তোষজনক ফল দেখা যাচ্ছে তাই 
সত্য, এই ধারণ! | স্ত্যত। নির্ভর করে কাধ্যকারিতার উপর । অতএব কার্ধা- 
কারিতা ও প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে সত্যের বা নীতির মপকাঠি। কোন যত 


জেন্স,। প্রযাগম্যাটিজন্‌ পৃঃ ২৫৭ 


রা 
। 85 ক] পৃঃ ৮৩২ 


দার্শনিক সমস্যা ৫৫ 


সত্য কিন। মেট! জানবার উপায় হল খতিয়ে দেখ! যে সেট! কাধ্যকরী কি ন]। 
সেই উপায়েই এট! সত্য কি ভুল ঠিক করাযাবে। যে সমস্ত দশন আমর! এ 
পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করেছি যেমন জড়বাদ, প্রকৃতিবাদ ও ভাববাদ সেগুলির কার্য্য- 
কারিত1 দেখে 'সত্য বলে প্রতিপন্ন কর! যাঁবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব হল কোন মত ব! 
যুক্তির সত্যত। “ঘটে থাকে”। অর্থাৎ যখন সম্তোষজনকভাবে কোন মতবাদ 
কাঁজে লাগে, তখনই সেট। সত্য “হয়ে ওঠে” । তেমনি অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথবে 
যাচাই হওরার আগে কে।ন তত্ব বা মতকে সত্য বা ভ্রান্ত বলা চলেনা | তৃতীয়ত: 
এই বিপজ্জনক প্রস্তাবটি হল যেযদি কোন বিশ্বাস ব| মতবাদ কাধ্যকরী হয় 
তাহলেই আমর। সেটিকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে গ্রহণ করতে পারবো । 

গ্রগোগবাঁদের প্রবক্তার। সকলেই বাগ্মী ও সুলেখক | গ্রুসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী 
উইলিয়ম জেম্স্‌ তার বন্তৃতামাল! লঙ্কনিত “প্রয়োগবাদ' গ্রন্থে স্থৃতীক্ষ যুক্তি এবং 
উদাহরণ সহযোগে প্রয়োগবাদের গ্রচার করেছেন । তার লেখার নামকরণ তিনি 
করলেন “নতুন নামে পুরানে। চিন্তা" । খুষ্টপূর্বব ৫০০ সনেও গ্রীক দার্শশিক 
হিরাক্লিটাস এই ধরণেরই এক মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলতেন “জগতে 
সমস্ত কিছুই প্রবহমান, চঞ্চল ও গতিশীল কাজেই একই নদীতে কেউ দুবার 
অবগাহন করতে পারেন। | নদীর জলধার! নিত প্রবহমান কাজেই প্রথম সেই 
জলধারার পদার্পণ কর। হরেছিপ তা বয়ে চলে গিয়েছে এবং নতুন জলধারা সেই 
জায়গ। দখল করেছে ।”১ যদি কোন বস্তই চিরন্তন নয় তবে কেমন করে জ্ঞান লাভ 
সম্ভব? হিরাক্রিটাসের অন্ুগামীরা তাদের গুঞ্র চেয়ে আরো নিষ্ঠাবান 
“পরিবর্তনবাদী?। তীর| তে বলেন দুবার কেন, একবারও তো কেউ একটি 
নদীতে নামতে পারেন] । কেননা উন্সিমালা সর্বদাই স্থান পরিবর্তন করুছে। 
হিরাক্লিটামের মতের মধ্যেই প্রয়োগবাঁদের পূর্বাভাম দেখ যায়। ইয়োরোপের 
প্রথম শিক্ষকগোষ্ঠা সফিষ্টদের যদি দাঁশণনিক বল! যায় তবে তাদেরই সম্ভবত প্রথম 
গ্রয়োগবাদী বলা যাবে। তারা পূর্ববর্তী “দার্শনিকদের পন্থা ও ফলাফল, মানুষের 
দৈনন্দিন কাঁ্ধ্যাবলীতে প্রয়োগ করে” কোন চরম সত্য সন্ধানের চেষ্টা না করে, 
বরঞ্চ তাদের ছাত্রদের এমন কুশলতাশিক্ষায় রত হলেন যা তাদের এথেন্সের 
জনজীবনে কিছু ব্যবহারিক কাঁজে লাগবে । এর দ্বার! এর! সক্রেটিসের বিরক্তি- 
ভাজন হন কেন না তিনি ( শিক্ষায় ) স্থবিধা ও ব্যবহারিক উপযোগিতার চেয়ে 


১। সি. সি. জে, ওয়েব,। হিপ ট্র অব ফিলসফি পৃঃ ১৬ 
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চিরস্তন মূল্য ও আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু প্রয়োগবাদ অনেক দার্শনিক 
সমস্ভার স্থবিন্তত্ত, সুউপস্থাপিত উত্তর দিয়েছে । জেমসের ভাষায় শুনি 
"কোন ধারণ ও বিশ্বীসকে সত্যি বলে ধরে নিলে, এইটি দেখা দরকার যে সেটি 
সত্য হলে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কি পার্থক্য ঘটে? সেই সত্যিকে কেমন 
করে বূপাঁয়িত করা যাবে? আর মতটি যদি ভ্রান্ত হয় তবেই বা অভিজ্ঞতায় কি 
রকম বৈষম্য দেখা যাবে? সংক্ষেপে বলা যায়, অভিজ্ঞতার মাপকাগিতে সেই 
সত্য (মত )টির নগদমূল্য কতটুকু ?”১ 

যে সমস্ত ধারণাকে আমর! সংগ্রহ, যাচাই, মিলিয়ে দেখতে ও সত্যত। বিচার 
করতে পারি সেগুলি হচ্ছে সত্য ধারণ।। ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে কিন্কু তেমনি 
করে যচাই করতে পারিন|। ধারণ] সত্য “হয়ে ওঠে”, বা সত্য বলে '“ৃষ্ট হয়, 
ঘটনার দ্বারা । বস্তুতঃ এর “সত্যতা” হচ্ছে ঘটন। বা! প্রক্রিয়া । এই প্রক্রিয়ার 
নাম» যাচাই করা, এটাকেই বলে সত্যত। প্রতিষ্ঠা ( ৮611-50861091 )| এর 
গ্রহণযোগ্যতা ( ৪11090101 ) হচ্ছে এই সত্যতা ঘটানো বা যাচাই করে 
নেওয়া প্রক্রিয়ার দ্বারা।২ অতএব স্বাস্থ্য, অর্থ, শক্তি যেমন জীবনের নানা 
প্রক্রিয়ার নাম, তেমনি সত্য হচ্ছে যাঁচাই করে নেওয়ার সাধারণ নাম। এবং 
যেমন ভাবে অস্থান্তয প্রক্রিয়াগুলে! কাজে লাগে বলে লোকে পাওয়ার চেষ্টা করে, 
তেমনি সত্যকে লোকে অন্বেষণ করবে তাঁর “কাজে লাগার" ক্ষমতার জন্য | যেমন 
ভাবে জীবন পথে অভিজ্ঞতার দ্বার মানুষ স্বাস্থ্য, ধন ব। ক্ষমত। অঙ্জ ন করে 
তেমনি ভাবে সত্যও অঙ্জন করবে । অতএব সংক্ষেপে বলা যার আমাদের 
চিন্তার ক্ষেত্রে য| “হ্ৃবিধাজনক” তাই হচ্ছে সত্য। যেমন আমাদের ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে যা! “সুবিধাজনক তাই হচ্ছে শুভ? (11811) | “হবিধাজনক' যে কোন অর্থে, 
এবং “মুবিধাছনক" দূর ভবিষ্কভেও। কেন না কতগুলি ধারণ! আপাত দৃিতে 
“কাজের, বা “ম্বিধাজনক” হলেও ভবিষ্ততে তেমন “কাজের নাও হতে 
পারে ।”5 

ঠিক এরকম ভাবে আরেকজন খ্যাতনাম] দার্শনিক ডিউই শিক্ষা ক্ষেত্রে 
প্রয়োগবাদের প্রচার করলেন যে দর্শন যদি শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্তাগুলির সমাধান 
করতে পারে তবেই সেই দর্শন সার্থক । 


১। প্র্যাগম্যাটিজম্-__জেম্স, পৃঃ ২*৩। 
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“সামাজিক জীবনের নানা রকম অন্থবিধ! ও সংঘর্ষ হতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। 
সমস্তাগুলি মন ও বস্ত, শরীরও আত্ম, তত্ব ও কাধ্য ইত্যাদির সম্বন্ধে সথষ্ট ।৮১ 

কাজেই যর্দিও তিনি দর্শনের চিরস্তন বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করেছেন৷ তাঁকে 
শিক্ষার সমস্ত। সমীধানের কাজে লাগাতে চেয়েছেন । “যখনই দর্শনকে গভীর 
ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তখন কোন জ্ঞনপূর্ণ তত্ব বা ধারণা দিয়ে জীবনসমস্য। 
মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছে । একদিক দিয়ে দেখলে সমস্ত প্রাচীন দরশনতত্বই 
এক একটি সুসংগঠিত জীবন ধারার পরিকল্পন। দিয়েছে এবং ধাঁরাই সেই দর্শন 
গ্রহণ করেছেন, এক বিশেষ ধরণে নিজেদের আচার আচরণ পরিচালন! করেছেন । 
অধ্য যুগে রোমান ধন্্ায় মঠগুলোর সঙ্গে দশনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করলে দেখি 
কিভাবে দশ'নের সঙ্গে ধর্মীয় স্বার্থ, সামাজিক সঙ্কট ও রাজনৈতিক সংঘাত যুক্ত 
হয়ে গিয়েছিল 1৮২ 

অতএব দর্শন অর্থ জীবনের নান| অবস্থায় কি করা যায় এই চিন্তা । যখন 
সমস্যার কারণ ঘটে, তখনই দশণনের উদ্ভব । এদিক দিয়ে দেখলে, দশ নকে 
চরম সত্তার অপ্রয়োজনীয় আলোচনা বা সন্ধান না বলে, প্রয়োগবাদীর! 
তাকে সচেতন ও উদ্দেশ্ববুত্ত ভাবে জীবনের সমস্ত। সমাধানে প্রয়োগ করতে 
চেয়েছেন । অত্যধিক চিন্তনের প্রতি প্রয়োগবাদীদের বিরাগ লক্ষাণীয়। এর! 
বরঞ্চ মানব মনের স্থট্টিশীলতা ও কর্মশীলতার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

এই নিষয়ে তার! আধুনিক মনঃস্তত্বের সমর্থন পেয়েছেন। এই সময় 
মনোবিজ্ঞান দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের মনের গ্রকৃতি বিষয়ে ছুরহ প্রশ্নের 
সমাধান না৷ খুজে মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ শুরু করে। শ্রপ্রসিদ্ধ ব্যবহারবাদী 
মনোবিজ্ঞানী থন“ডাইকের মনোবিজ্ঞানতত্ব আমেরিকান গ্রায়োগবাঁদকে গভীর 
ভাবে প্রভাবিত করেছে । তিনি শেখান যে মানসিক প্রক্রিয়া হচ্ছে কোন 
উদ্দীপকের সংস্পর্শে এলে সমতা রক্ষার চেষ্টা। মানুষ তার পরিবেশের সঙ্গে 
সার্থকভাবে সঙ্গতি বিধান করে ও উদ্দীপকে সাঁড়! দিয়ে, বাঁড়ে। তার বেড়ে 
উঠা নির্ভর করছে তার পরিবেশের সঙ্গে সার্থক আদানপ্রদীনের ওপর । 
“যেই সাড়াগুলি সামগ্তশ্ত বিধানে সার্থক হয়, সেই সাড়া দিতে সে উৎসাহিত 
হয় এবং যে সাড়াগুলে৷ অসফল হয় সেই সাড়া দিতে তেমনি নিরুৎসাহিত 
হয়। সফল “সাড়া” গুলো ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে যায় কেন ন! সার্থকতাই সার্থকতার 


১। ডিউইঃ ডেমোক্রেসী আও এড্‌কেশন। পৃঃ ৩৭৮ 
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সবচেয়ে বড় উপায় । যে সাড়াঞ্ুলে৷ “অদার্থক' সেগুলির পুনরাবৃত্তি হয় ন]। 
মন তখনই চিন্ত। করে, যখন কোন নতুন সমন্তার উত্তব হয়। সমস্যা, 
না থাকলে, চিন্তাও হয় না| সমন্তাহীন জীবনযাত্রায় মন অনেকট! যাস্ত্রিক ভাবে 
কাজ করে। যেচিস্তনকোন সমস্ত সমাধানে সক্ষম, সেই চিস্তনই নিভু ল। 
এই সংজ্ঞা অন্যায়ী কোহলারের শিম্পাপ্জীর] সার্থক চিস্তনে সক্ষম । এই ধরণের 
মনঃন্তাত্বিক মতবাদ মানুষের জৈব সত্তাতে বিশ্বাপী ও মানব মন জাস্তব 
মনেরই ক্রমান্থত প্রকাশ বলে মনে করে। ব্যবহারবাদীদের এই ধারণ! যে, 
সব চিন্তনই সামঞ্রস্ত সাধনের হাতিয়ারম্বরূপ এবং স্টার বিবর্তনে কোঁন একসময় 
জীবনের সমস্তা মেটানোর প্রয়োজন নির্বস্তক চিন্তনের ক্ষমত| উদ্ভূত হয়েছে, 
প্রয়োগবাদীদের মতের সঙ্কে মিলে যাঁর। তবে ব্যবহারবাদের আরেকটি মূল 
বিশ্বাস যে পরিবেশ অপরিবর্তনীয়। এইটি অবশ্ঠ প্রয়োগবাদী দশ'নের কাজে আসবে 
না কেননা প্রয়োগবাদের একটি মূল ধারণ! হচ্ছে মানুষ তার প্রয়োজন মত 
পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারার ক্ষমতা রাখে এবং নিজের সমস্ত! দুর করে 
স্থখকর ও ন্দরতর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে । 

প্রয়োগবাদের মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করলেও জীবন ও শিক্ষার ক্ষেত্র 
এই মতবাদের মূল্য অস্বীকার কর! একেবারেই উচিত হবে না । প্রয়োগবাদের 
কয়েকটি মূলতত্ব বিশদ করা যাকৃ। 

অভিজ্ঞতার সন্তোষজনক ফল হচ্ছে সত্যের মাঁপকাঠি। সন্তোষজনক ফল 
ব্লতে প্রয়োগবাদীরা স্বখকর অভিজ্ঞত| বোঁঝান না| এবং একজন মাত্র ব্যক্তির 
অভিজ্ঞতাও এট| নয়। এই সংযোজনটুকু কর] হয়েছে এই জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সত্য এই সিদ্ধান্তে আমর! যেন না উপনীত হই। জেম্স, 
নিজেও এমনি সত্যের বহছুমীত্রিক ( 01018115019 ) ধারণায় বিশ্বাসী নন। তিনি 
নিজের মতকে জোরদ।র করার জন্য বল্লেন যে সন্তোষজনক কাখ্যকরী অভিজ্ঞতা, 
£সর্বঅবস্থাতেই' কার্ধকরী হওয়া! দরকারঃ অতএব “সত্য” নিয়ত পরিবওনশীল 
নয়। সত্যকে যে কোন অবস্থাতে যাচাই করলে দেখা যাবে তা কাধ্যকরী ও 
ও সন্তোষজনক । চিন্তার জগতেও এট| সত্য। এতদিন পধ্যস্ত আমর] ধরে 
নিয়েছিলাম যে আমাদের সীমিত চিন্তনের বাইরে কোন প্রকৃত জগৎ আছে 
যাঁর সঙ্গে আমাদের চিন্তা পূর্ণ সামঞ্জস্য হলেই আমাদের চিন্তাকে সত্য বলে ধরতে 
পারি। কিন্ত চিন্তার সঙ্গে সামঞ্রন্ত হল কিনা তা বোঝবার কোন উপায় নেই। 
প্রয়োগবাদীর! সেই লামগ্ন্ত রক্ষা হচ্ছে কিন! ত| ৰোঝার একট! মানদণ্ড দিলেন» 
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কাধ্যকারীতা। আমাদের চিস্তন দিয়ে সফলভাবে ধ্দি আমাদের সমস্তা। মোচন, 
হয় তা হলে সেই চিন্তাকে সত্য বলে ধরতে পারি। এর ফলে অবান্তব ধারণ! 
নতবাদ ইত্যাদিগুলোকে পরীক্ষা করার বা! গ্রহণ করার একট। উপায় হল।, 
বন্তত এ ছাড় অন্য কোঁন ভাবে তত্ব বা মতকে যাচাই করবার উপায় নেই। 
স্ততরাং জেমস বল্লেন এটি সত্য এবং সেই জন্তই এটি উপযোগী, অথবা এটি উপযোগী 
বলেই সত্য দুভাবেই এ কথাট! আমর! বলতে পারি। ছুটি বাক্যেরই অর্থ এক, 
এবং ধারণাকে যাচাই করা চলে । 

অবস্থ গ্রয়োগবাঁদীদের একটি ধাঁরণাঁর সত্য “হয়ে ওঠ1১” অথবা ঘটনার 
দ্বার তাঁকে সত্য “বানানে 1” তত্বটা ভাববদীদের “সত্যের ধারণার সঙ্গে মেলে না। 
ভাববাদীর] মনে করেন এক বিষয়ী নিরপেক্ষ সত্য (০১1০০/1/০ 758119) আছে, 
যাকে জানা যাঁয় এবং তাঁর সঙ্গে চিস্তনের সঠিক মিল হলেই চিস্তনটিকে সত্য 
বলতে পারি। ভাববাদীদের বিশ্বা যে তাদের চিস্তং যদি বিষরীনিরপেক্ষ 
সত্তার সঙ্গে মেলে তবেই ত]1 সত্য, না মিল্লে ভ্রান্ত । তা! হতে এই সিন্ধান্ত 
করা যায় যে সত্য পূর্বনিদ্ধিষ্ট। ঘটনার পরিবর্তনে এর পরিবর্তন হয় ন|। 
প্রমাণ? নেপচুন গ্রহকে জ্যোতিবিজ্ঞানী জানতে পারেন বহু পরে। কিন্তু তার 
অস্তিত্ব সেই জানার আগেই ছিল। আ্যাভাঁম বা ল৷ ভেরিয়ার খন অঙ্ক কষে এর 
অন্ডিত্ব প্রমাণ করেন তারও আগে থেকেই তে এই গ্রহটি আছে। বাস্তবিক অঙ্ক 
করতে বসার আগে এর! অনুমান করেছিলেন যে ইউরেনিয়াস গ্রহের বাইরেও 
আরেকটি গ্রহ আছে। স্ৃতরাং তাদের চিন্তার আগেই গ্রহটি উপস্থিত। সত্য 
মানুষের অস্থমান ও ধারণার পূর্বাহেই আছে। অবশ্ঠ প্রয়োগবাদীর| বলবেন 
ধারণ] মানুষের দ্বারা “হ্্টি করা'র আগে নিশ্চয় উপস্থিত ছিল ন1! কাজেই তখন 
সেটি সত্য কি ভ্রান্ত, কিছুই ছিল ন|। কিন্তু ভাববাদীরা৷ বলবেন ধারণ! স্থ্ট 
কর হক বা না হক, যেহেতু যার সম্বন্ধে ধারণ! সেরকম একটি বস্তর, ধারণ!- 
নিরপেক্ষভাবে, অস্তিত্ব ছিল, ধারণাঁটা! স্ষ্ট হতেও পারতো। কাজেই এই 
দুই দলের মধ্যে মত বিরোধ এখানে দেখা যায়। 

তার উপর যেহেতু কোন বিশ্বীম কাঁধ্যকরী হুল অমনি' সেটাকে ব্যবহার 
করার আয়াদের নীতিত অধিকার জন্মে গেল এমন বলাট। হবে যুক্তি বর্জন 
করে ব্নুবিধাবাদের, আশ্রয় নেওয়া । বস্ততঃ আমর] যাচাই করেছি কি? না» 
বিশ্বামটিকে ব্যরহার করে আমাদের বেশ সন্তোষজনক ফল পেয়েছি। তাই বলে 
সেটা সত্য কি ভ্রান্ত সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তো৷ রয়েই গেল । 
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প্রয়োগবাদীরা কোন নিষ্দিষ্ট আদর্শ বা মূল্যে বিশ্বাসী নন বলে কোন লক্ষ্য 
'নিদ্দিষ্ট করতে পারেন নি। অথচ আমেরিকান প্রয়োগবাদীরা একথা বলেছেন 
যে শিক্ষা ক্রমে ক্রমে হন্দরতর সুষ্ঠুতর সামগস্যপূর্ণ সভ্যতার হৃষ্টি করবে। এই 
দুই মতের মধ্যে ত্ববিরোধ লক্ষ্যণীয়। কি মাপকাঠি দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতি 
বোঁঝা যাবে? উন্নততর সভ্যত! বলার সঙ্গে দেখ। যাঁয় প্রয়োগবাদীর। সভ্যতা 
সম্বন্ধে একটা! বিশেষ আদর্শ মেনে নিচ্ছেন । তবে প্রয়োগবাদীরা বলেছেন 
সভ্যতার উন্নততর, সুট্তর কি রূপ হবে তা এখন বল! যায় না। এইটুকু বলা 
যাঁয় যে, সে সভ্যতা বওমান সভ্যতার চেয়ে স্ষম হবে এবং মানুষও উন্নততর নবী 
জীবন যাপন করবে৷ কিন্তু সেই উন্নততর সভ্যতা রচনা করার জন্য নিশ্চয়ই কিছু 
লক্ষ্য, আদশ? মূল্য অম্পষ্টভাবে হলেও ধারণায় থাকা দরকার । তাছাড়া কোন 
দিক্‌ লক্ষ্য করে আমর! প্রচেষ্টা করবে! ? প্রয়োগবাদে এই “দিকের (৫16০002 ) 
উদ্দেশ মেলে না। বন্ততঃ প্রয়োগবাদীদের মধ্যে যেন মূল্যবোধ অস্তশিহিত্তভাবে 
উপস্থিত। 

কেউ কেউ অবশ্ত বলেন প্রয়োগবাদীরা৷ পথ ও লক্ষ্যের মধ্যে একট। বিচিত্র 
জগাখিচুড়ী তৈরী করেছেন ।”২ই উইলিয়ম জেম্স্‌ সম্বন্ধে একটু মন্তব্য খাটেন৷ 
কেন না তীর চিন্তনের মধ্যে কিছুমাত্র বিভ্রান্তি নেই । একথাও হ্বীকার করতেই 
হবে যে প্রর়োগবাদী চিন্তার মধ্যে আশ্চর্য্য স্বচ্ছতা ও দার্শনিক প্রশ্নের উত্তরে এক 
অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য কর! যায়। একে পূর্ণাঙ্গ দর্শন না বলে দর্শন সম্বন্ধে চিন্তা 
বা দৃষ্টিভঙ্গী বল্লে বোধ করি অন্যায় হয় না। এর বিবর্তনের ধার! লক্ষ্য করলে 
দেখা যায় যে উইলিয়ম জেম্স্‌ বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি মানুষের জীবনে 
ব্যবহার করে প্রয়োগবাদকে দর্শনের স্তরে উতীর্ণ করেন। অবশ্ঠ দর্শন অর্থ 
যদি বিষয়ী-নিরপেক্ষ সত! বা বস্তুর প্ররূত সত্ব] সম্বন্ধে নিরাসত্ত আলোচনা! হয় 
তবে হয়তো প্রয়োগবাঁদকে দর্শন বল! চলবে না! কেন ন। প্রয়োগবাদ নিজেকে 
ব্পত রেখেছে বস্ধর! কি প্রক্রিয়ায় কাজ করে বা ঘটে তাই নিয়ে। বস্তজগতে 
আবদ্ধ থেকেও মানুষ কতগুলি গভীর তত্ব ও প্রশ্ন নিয়ে আলোচন! করতে চায়-- 
এক পরম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে ও তাঁর সঙ্গে নিজের জীবনের অর্থপূর্ণ যোগ 
আছে এমন ভরসা রাখে । গ্রয়োগবাদ কিন্তু এসব আলোচন! নিতান্ত নিক্ষল 
মনে করে.। এই জন্ম দার্শনিকদের দরবারে প্রয়োগবাদ সমাদৃত নয় । 

প্রয়োগবাদ মূলতঃ মধ্যপন্থা। অবলম্বী। উগ্র ভাববাদ ও চরম ম্বভাববাদ, 


রিটিিনিটিটিরিউেরি রিনি রি ০: 
১। উইজেলব্যান্ড দ্য গয়ল ড. এ]াও ইট্‌স, মীনীং পংঃ ৩৯৭ 


দার্শনিক লমস্ত। ও 


দুই দল ছারাই প্রয়োগবাদের কিছু কিছু অংশ গ্রহণযোগ্য । তবে ভাববাদ ও 
্বভাববাদের মধ্যে ভাববাদের সঙ্গে এর আত্মীয়তা নিবিড়তর। তবে সত্য ও 
মূল্য মহ্ুষ্যনিশ্মিত ও সার্থক কর্ম ও পরীক্ষার দ্বারা এদের উদ্ভব হয় এই ধারণার 
সঙ্গে, গতিশীল ভাববাদের (৫77810010 10691157) ) কিছুট। নৈকট্য দেখা যায়। 
তবে প্লেটোর স্থাবর ভাববাদের সঙ্কে এর সম্পূর্ণ বিরোধ । কেনন] প্লেটোর 
ভাববাদ বলে আদ মূল্য ইত্যাদি অনড় ও পূর্ব নির্দিষ্ট বিশ্বের সভায় চিরস্তন- 
ভাবে তারা প্রত্ভিষ্ঠিত। অতএব মানুষের দ্বারা তারা কখনো “তৈরী হতে, 
পারেন৷ বরঞ্চ মানুষ তাদের আবিষ্কার করতে পারে। এই কট্টর ভাববাদ 
অনুসারে প্রয়োগবাঁদ একটি অসম্পূর্ণ মতবাদ । 

রস্‌ গোড়াতেই নিজের মত্ত ও দৃষ্টিভঙ্গী পাঠককে জানিয়েছেন যে তিন 
ভাববাদে বিশ্বাসী । তিনি মনে করেন ম্বভাববাদ ( 29(8181190)) অসম্পূর্ণ । 
অন্ততঃ মানুষের প্রকৃত সত্তার পরিচয় দেওয়ার জন্য স্বভাববাদ যথেষ্ট নয়। তবে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বভাববাদের অবদান যথেষ্ট । এবং প্রয়োগবাদের বহু সম্ভাবন! 
সত্বেও তিনি মনে করেন মানুষের মনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গভীর অন্বেষা 
ক্ষেত্রে এরা যে নেতিবাচক ভূমিক। নেয়, ত। ঠিক নর । মানুষ বিশ্বের স্বরূপ ও 
সত্ত। সম্বন্ধে কৌতুহলী | প্রয়োগবাঁদ এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করতে 
পারে না। তবে শিক্ষাবিদ্রা গ্রয়োগবাদ হতে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে ব| 
প্রয়োগের ব্যবহারে বহু মূল্যবান শিক্ষা পেতে পারেন । মোটামুটি ভাবে রস্‌ 
বিশ্বাস করেন ভাববাদই মৌলিক দরশন। অন্থান্থ দর্শনগুলি (স্বভাববাঁদ কি 
গ্রয়োগবাদ ) শিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিছু ট্ছু সাহায্য করেছে বটে কিন্তু শিক্ষার 
লক্ষ্য ও আদর্শ নিধ1রণে ভাববাদেরই সাহায্য নিতে হয়। এমন কি প্রয়োগ- 
বাদীরাও বওমান কালের মৃল্যহীনত। ও আস্থরতার যুগে যখন মূল্যের জন্য 
মানুষের আকুতি ক্রমবদ্ধমাঁন, তখন ভাববাদের আশ্রয় নেওয়ায় সমর্থন জানাবে । 
কেন ন। একমাত্র ভাববাদের স্থির নিশ্চিত আদর্শ এই বিভ্রান্তির যুগে উদ্ধারের 
পথ দেখাতে সমর্থ। আর প্রয়োগবাদ ও তে| কা্যকারতায় বিশ্বাসী। 


মতিরিক্ত পাঠসূচী 
কানিংহাম। প্রবলেম্স্‌ অব ফিলসফি 
ডিউই। ডেমোক্রেপী আয এডুকেশন চ্যাপ্টার ১1৬ 


হ শিক্ষাতিত্ের তৃমিকা 
দড্বেকে। ইনভিটেশন টু ফিলসফি। | 

এডিংটন। স্পেশ, টাইস আযাওড গ্র্যাভিটেশন । 

হফডিংটন। আউটলাইনস্‌ অব সাইকোলজি । চ্যাপ্টার হা 

জেম্ম,।  প্র্যাগম্যাটিজম্‌ । 

জীন্স। ছ্য মিসটিরিয়াস ইউনিভারস । 

জোভ। রিটান” টু ফিলসফি। রিভিম্যু অব ফিগসফি। 

প্যাট্রক। গ্য ওয়াল আযাণ্ড ইটস, মীনীং। 


রাষ্ক। দি ফিলসফিক্যাল বেসিস অব এডডএকেশন। চ্যাপ্টার হা 
রাসেল। প্রবণেম্স অব ফিলসফি। 
শ। ব্যাক টু মেখুশেল। । 


ওয়েব। হিষ্্ি অব ফিলসফি। 


চতুর্থ অধ্যায় 
শিক্ষায় স্বভাববাদ 





প্রথম কটি অধ্যায়ে আমর| বলেছি ও উদাহরণ দিয়ে দেখাবাঁর চেষ্টা করেছি 
যে শিক্ষণার বিভিন্ন তত্ব ও বিভিন্ন রূপ নান! প্রকার দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হতে 
উত্ভৃত। এই অধ্যায় ও পরবর্তা ছুটি অধ্যায়ে সেই কথাটি, ম্বভাববদ, ভাববাদ ও 
গ্রয়োগবাদ এই তিনটি দাঁনিক মতবাদকে উদাহরণ সহকারে বিশদ করার চেষ্ট। 
করবো । অবশ্য এই তিনটি মতবাদ মূলতঃ জীবন সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী, 
কাজেই এদের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গতি একেবারে নিখুস্ধ নয়। মোটামুটিভাবে 
কিছুটা এক্য লক্ষ্য করা যায়। একথাট। প্রথম থেকে বুঝে নেওয়া ভাল যে কোন 
শিক্ষা ব্যবস্থাই তার সমস্ত খু"টিনাটি পরিকল্পন। স্থির করার জন্য কোন বিশেষ 
দশ'নকে অবিকল অনুসরণ করে না। দশ'ন ও শিক্ষার মধ্যে একটা সাধারণ 
সমান্তরাল ধারা দেখ! যায়। বেশীর ভাগ শিক্ষাব্যবস্থা একাধিক দশন হতে 
প্রাণরস আহরণ করে থাকে । সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী নমনবয়বাদী (০০1০০010)। 
একট। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । আ্যাডাম্ন্‌ রুশোকে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য শ্বভাঁববাদী বলেছেন অথচ রাস্ক তার নিজের বইতে রুশোকে ভাববাদী 
বলে অভিহিত করেছেন । করুশে। যদিও ম্বভাঁববাদের মুখ্য মুখপাত্র ও “প্রকৃতি'কে 
সবচেয়ে ওপরে স্থান দিয়েছেন কিন্তু এই প্রকৃতি ঠিক আদরের ব| আধ্যাত্মিকতার 
বিপরীত নয় বরঞ্চ বল! ষায় সামাঞ্জিক বাধ্যবাধকতামূলক নিয়মনীতির বিরুদ্ধে। 
রুশে। তাঁর ছাত্রকে প্রকৃতির মধ্যে রেখেছেন যাতে তার নৈতিক নান্দনক ও 
ধর্মীয় প্রস্তুতি চলে তাই, যদিও শিক্ষার প্রথমাংশে রশোর শিক্ষা পদ্ধতি নিশ্চিত- 
ভাবে ম্বভাববাদী, তার শিক্ষার উদ্দেশ্য কিন্তু আধশববাদী বা ভাববাদী। এই 
উদ্দাহরণ হতে এট ম্পষ্ট যে কোঁন বিশেষ দশ'নের ছাপে কোন শিঞ্ষা ব্যবস্থাকে 
প্মভিহিত কর! যায়ন|। 

স্বভাববাদের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা! করার আগে যে দর্শনটি এই নামে 
অভিহিত তার কয়েকট। প্রধান দিকের কথা স্মরণ করে নিলে ভাল হয়। প্রথমে 
পদার্থ বিজানাশ্রয়ী শ্বভাববাদকে দেখেছি যার দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে বহিজগতের প্রতি 
নিবদ্ধ থাকায়, মানুষের নিজের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে অস্থবিধার পড়েছে। 


৬৪ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


শ্বভাববাদের এই রূপ, জগৎ সম্বন্ধে এমন এক ধারণা নিয়েছে যাতে করে মানুষকে 
একেবারে পশ্চাতে গৌণ করে রাখা হয়েছে । কাজেই, শিক্ষা, য| বিশেষ করে৷ 
মান্ধী ক্রিয়াকলাপ, তর সম্বপ্ধে কোন বক্তব্য এই শ্বভাববাদ থেকে আমরা! 
পাইনা । দ্বিতীয় ধরণের শ্বভাববাদ যন্ত্রবাদে বিশ্বাসী । এর] মনে করেন মাহুষ 
ষন্ত্রবং এবং শিক্ষায় এই মতের অবদান একেবারে অকিঞ্চিখকর নয়। আগেই 
আমরা দেখেছি এই মত থেকে আমরা ব্যবহাঁরবাদী মনোবিজ্ঞানের 
ধারণা পেয়েছি । অবশ্ট তৃতীয় প্রকার স্বভাববাদের তুলনায় এদের অবদান 
সামান্য । তৃতীয় ম্বভাববাদের মূল তত্ব বিবর্তনবাদের ওপর প্রতিষ্িত। একে, 
জৈবিক শ্বভাঁববাদ (3101095108] 810191150) বল। যায় । জীবজগতে মান- 
বেতর জীব ও মানুষের বিবর্তনের মধ্যে ছেদ নেই বলে বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে স্বভাব 
বাদের গভীর আস্থা । প্রকৃতির বক্ষে একসময় স্বাভাবিক বন্য মানুষ লালিত হয়েছে ৷, 
মানুষের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষের থেকে পাওয়৷ বন্য প্রাকৃতিক ম্বভাবের 
উপর, শ্বভাববাদ গুরুহ অর্পণ করে। তার আধ্যাত্মিক স্বভাঁবকে অগ্রাহ ও তুচ্ছ 
জ্ঞান করে। এঁর] বিশ্বাস করেন দৈবিক শরীরই মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় । 
মানুষের জৈবিক প্ররবৃত্তিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবাঁন। মানুষের সহজাত 
সংস্কার, প্রাথমিক আবেগ, অসংস্কত বিচার ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে যে মন্ুয্যু- 
গ্রকৃতি ত। মাষের সব কাজের নিয়ন্ত। | মানুষের পরিশীলিত বিচারবোধ ব| 
সমাজের মিলিত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় দিয়ে মানুষের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয না। 
স্থতরাং মাশুষের পক্ষে সমাজের আচার ব্যবহার ব! রীতিনীতি শিক্ষা করাঁর 
দরকার নেই। বরঞ্চ সেট। হবে ক্ষতিকর। তাই রুশোর মতে, “শিশুকে শুধু 
একটাই অভ্যাস করানে। দরকার যে সে যেন কোন (সামাজিক ) অভ্যাসের 
দাস না হয়।”৯ 

আযাভাম্সের মতে ম্বভাঁববাঁদ অর্থ এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থ যেখানে বই পুস্তক 
বা! বিগ্ালয়, পাঠক্রম ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল ন! হয়ে শিক্ষা শিক্ষার্থীর নিজস্ব 
জীবনধারার ওপর কেন্দ্রায়িত। এই মতবাদ সমপ্ত প্রকার পুথিগত শিক্ষার, 
বিরোধী । শিক্ষার্থীর জীবন হতে উপকরণ নিয়ে শিক্ষা! দেওয়া হবে। বই 
পুত্তকের সন্বদ্ধে এদের ভয়ানক অবিশ্বাম। এর মনে করেন শিশুর জন্ত এমন 
একটি পরিবেশ হ্ষ্টি করতে হবে যেখানে তাঁর শ্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব । যুগ্ধোত্তর, 
ইউরোপে ( ১৯১৪-১৮) যখনই শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচীন ধারণার আবর্জনায় বদ্ধাশয় 


১। এমিল। রূপো পঃ ৩০। 


শিক্ষায় স্বভাববাদ ৬৫ 


তথনই ম্বভাববাদের ঢেউ এসে অচলায়তনকে নাড়। দিয়েছে তাই শিক্ষার 
ইতিহাসে এই দশনের ভূমিক!| বিদ্রোহীর । এর! সহজ উপকরণহীন সরল 
শিক্ষাব্যবস্থার সপক্ষে । এদের দৃপ্ত ঘোষণা “প্রকৃতির কোলে ফিরে যাঁও, এবং 
এদের মুখ্য বিশেষণ “সহজিয়া । 

ইতিহাস থেকে নজীর দেখাই । নবজাগরণের কালে মাঁনববাঁদ ( [২91915- 
32006 11070210190) আশ্রিত শিক্ষাতত্ব ক্রমে অন্ত:সারশূন্য শু পাঙিত্যের 
মধ্যে লুপ্ত হয়েছিল। তার প্রতিবাদ স্বরনপ স্বভাববাদ আত্মপ্রকাশ করে। 
মানববাদও মধ্যযুগের চুলচেরা পাণ্ডিত্যের প্রতি অশ্রদ্দ। থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। 
সেইজন্য মানুষ তার আশ! আকাঙ্খা, কামন! হাদি কান্না এগুলিকে বোঝার জন্য 
গ্রীক সাহিত্যের মহৎ চরিত্রগুলো পড়তে আরম্ভ করে। কিন্কু গোড়ায় উদ্দেশ্য 
মহৎ হলেও পরের দিকে এই সাহিত্য পাঠ মানুষকে বোঝার মহৎ উদ্দেশ্ট চরিতার্থ 
ন1 করে নিতাস্ত শুষ্ক নীরস ব্যাকরণের চর্চায় পধ্যবসিত হয় । অর্থহীন সেই শিক্ষা- 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তখন একবার স্বভাববাদের আন্দোলন আলোড়িত হয়ে ওঠে। 
তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদ্র যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষ। প্রসারের 
আদর্শে উদ্বোধিত হয়েছিলেন, কাঁলের প্রভাবে যখন বিছ্বালরগুলি সেই আদশ" 
হারিয়ে একধরণের অস্তঃসারশৃন্য বিদ্যাবিভ্রয় বিপণী হয়ে দাড়ায়, তখন প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর আরেকবার শিক্ষার লক্ষ্য পদ্ধতি, পাঠক্রম ইত্যাদিকে সম্পূর্ণ সংস্কার 
করবার ম্বভাববাঁদী প্রয়োজন অনুভূত হ্য়। 

রুশোর চরিত্রের মধ্যে ন্বভাববাদের প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্য বিধিত। এই কারণেই 
সম্ভবতঃ তার শিক্ষাদদর্শন ভাববাদের আদরে রঞ্চিত হলেও তাঁকে প্রধানত 
স্বভাববারদদের হোত৷ বলে ব্যাখ্যা কর হয়। ৫্জনেভায় ১৭১২ সালে তার জন্ম । 
তাঁর চরিত্র ও জীবনী বিশেষ বর্ণময়। সমস্ত প্রচলিত রীতিনীতি ও সংস্থার প্রতি 
তার তীব্র বিরাগ, তার বিখ্যাত বই এমিলে তার বিদ্রোহের রূপ স্পষ্ট। এ রূপটি 
অতি প্রকট যখন তিনি বলেন “চলতি সমস্ত প্রথাকে উল্টে দিলেই সঠিক পথে চলা 
সম্ভব (7২5৬615০006 8991 101901065 2100. ৮০ ৬/111 9110951 215/295 
৫০ 11886)” । আরো বলেন “মানুষ রচিত সংস্থাগুলে। মুঢ়তা ও স্ববিরোধের জলস্ত 
নিদ্শ+ন।” অথব! “নগর মানুষকে নিম্পেষধণ করে ফেলছে।” অতএব তার 
কারনিক ছাত্র এমিল (তার 'এমিল” শিক্ষাগ্রম্থের নায়ক )কে তার বাবা মা 
হতে, নগর, বিদ্যালয় হতে দুরে সরিয়ে প্ররুতির বক্ষে নিয়ে এসে খিক্ষ। দিতে হবে? 
সেখানে "শ্বাভাবিক নিয়মে" দরদী আদশ শিক্ষক তাকে শিক্ষ! দান করবেন । 


'৬৬ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


“ঈশ্বর রচিত সমস্ত স্থষ্টি পবিত্র। মানুষ তাতে হস্তক্ষেপ করে সমস্ত কিছুকে 
কলুষিত করছে। ন্থতরাং আমাদের বেছে নিতে হবে যথার্থ মানুষ ও নাগরিক- 
দের মধ্যে একটিকে । দুয়ের সমন্বয় হতে পারে না। নাগরিকদের সৎ মানুষ হওয়ার 
সামর্থ্য নেই।” নাগরিক বলতে রুশে। ছুর্নীতিপরায়ণ ভণ্ড মানুষ বুঝিয়েছেন । 
রূশোর আত্তরিকতাঁয় অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ 
শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর মহত্বে আম্বা রাখেন নি। ভলটেয়ার তে। 
পরিস্কারই বল্লেন যে রুশোর ব্যক্তিত্ব আগাগোড়া কৃত্রিম । কিন্তু নেপোলিয়ন 
ঘোষণা করলেন যে রুশো ছাড় ফরাসীবিপ্রব ঘটতো! না। বহু লোকের 
চিন্তাধারাকে রুশো বিপধ্যন্তকরেছেন কিন্তু সক্রেটিস যেমন তাঁর সমসাময়িক 
নগরবাসীদের মনে নবীন চিস্তাধারার উদ্রেক করেন ঠিক তেমনি রকশোও 
জনগনকে নতুন চিগ্তাধারাঁয় উদ্ধদ্ধ করেছেন । যদি ফল দিয়ে বিচার করতে হয় 
তবে রুশোর মহত্ব অনম্বীকাধ্য কেন না “এমিল' বা রুশোর শিক্ষা গ্রন্থ শিক্ষা- 
জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছে । শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারাকে উদ্দীপ্ত করায় ও 
পথনির্দেশে এমিলের প্রভাব, প্লেটোর রিপাবলিকের সঙ্গে তুলনীয়। রুশোর 
নিজের মতে রিপাবলিক শিক্ষাজগতের এক অতুলনীয় পুস্তক। কিন্তু শিক্ষা- 
বিষযেঃ শুধু শিক্ষায় কেন সাহিত্যেও যে “এমিল+ অদ্ভুত ফলপ্রসবিনী তাতে সন্দেহ 
নেই। রুশে। এক নতুন পথের পথিকৃৎ যে পথে অনেকেই তার খণ মচেতন- 
ভাবে ন। জেনে এবং স্বীকার না করেই অগ্রসর হয়েছে । অবশেষে তার প্রদিত 
পথটি প্রশস্ত রাজপথের মর্যাদা লাভ করেছে ।১৯ অবশ্ব একথ| সত্য যে শিক্ষা - 
বিষয়ে যে নবজাগরণ তিনি স্থরু করেছিলেন সে আলোড়ন আজও জীবস্ত। তিনি 
ভাববাদী কি স্বভাববাদী সেট নির্ণয় করা সম্ভবতঃ এই জন্যই এত কঠিন কেন ন। 
তার রচনা! বিপুল ও বিচিত্র এই্বর্যে সমৃদ্ধ । শিক্ষার লক্ষ্য বিচার করে রূশোকে 
যদি স্বভাববাদী না বলে ভাববাদী বলি তবে ম্বভাববাদী দর্শনের কি কোন বিশিষ্ট 
লক্ষ্য নেই? যাস্ত্রিক ম্বভাববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি মাত্র লক্ষ্য দৃষ্টিগোচর 
হয়। মানুষ একটি যন্ত্র বিশেষ এবং সেই যন্ত্রটিকে যথাসাধ্য ভালভাবে দেখাশোনা 
করে এর দ্বার] ক্রমেই জটিল হতে জটিলতর কাজ আদায় করার চেষ্টা, এই শিক্ষার 
উদ্দেশ্ঠ। ব্যবহারবাদী মন:স্তাত্বিকদের দিক দিয়ে দেখলে উদ্দীপক দিয়ে প্রতিক্রিয়। 
শ্বটিয়ে যাস্ত্রিক সংবেদন (০০001110106 £6116% ) ও চিন্তন ও কর্ণের বমান 
যুগোপযোগী অভ্যাস হৃষ্টি করা বাদে, শিক্ষার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। 


১। মন্রে!। টেক্সটবৃক ইন গ্ ছিসটু অৰ এডখকেশন পংঃ ৫৭২ 


শিক্ষায় বভাববাদ ৬্ক 


স্বাভাবিক বন্য মান্য ও তার হ্বাভাবিক প্রক্ষোভ (100001599 )কে সবচেষে 
বেশী সত্য বলে ম্বীকার করে নিলে প্রাথমিক আবেগ ও প্রক্ষোভের অকুঃ প্রকাশ 
শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় । কেন ন। প্রক্ষোভের প্রকাশে সুখানুভৃতি হয় এবং 
শিক্ষার উদ্দেশ্য হুখান্ুভব | এই স্থথাম্ভৃতি বর্তমানের না হয়ে দূর ভবিষ্যতের 
এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। - সেই জন্য শিক্ষার আত্মসংযমেরও প্রয়োজন আছে। 
স্থথের স্তর ভাগ করার বিচারবোধ চরিত্রের একটি গুণ বলে শ্বীকৃত। এই বিচার- 
বোধের চর্চ। করে মানুষ শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক আনন্দ নয় দুরভবিষ্কতে৪ আনন্দের 
ব্যবস্থ। পাক। করতে পারবে । 

ম্যাকডুগল নামে আরেকজন প্রসিদ্ধ হ্বভাববাদী মনোবৈজ্ঞানিক কিন্তু জীবনের 
উদ্দেশ্ঠ স্থখের সন্ধান এই মতে বিশ্বাী নন। আমাদের সমন্ত কাঁজ স্থখলাভ ব৷ 
হুঃখ এড়ানোর চেষ্ট1 দিয়ে প্রভাষিত একথা সত্যি নয়। তার মতে কতগুলে। 
স্বাভাবিক লক্ষ্যে পৌছুনোর বৌক আমাদের প্রকৃতিগত এবং আমাদের কর্ে 
আগ্রহগুলে। বাস্তবিক সেই প্রকুদ্ভিরই প্রকাশ । অতএব সখ বা বেদন।- 
লাভ, সেই স্বাভাবিক লক্ষ্যতে সার্থকভাবে পৌছুতে পারা বা ন। পারার 
অকিঞ্চিংকর আন্ুষঙ্গ (১5 01০৫0(5) মাত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গি হতে শিক্ষার 
লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের প্রকৃতির উদ্যমকে উদ্ধগামী (54011779001) কর] । 
সহজাত প্ররবৃত্বিগুলিকে উর্দমুখী করে, স্থসংহক্ত ও সুসন্বন্ধ করে ভিন্ন পথে 
পরিচালন। কর! শিক্ষার মূল উদ্দেশ্ত । বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তি-গ্রলি যাতে 
পরম্পরবিরদ্ধ না থেকে শহযোগী ভাবে কাজ করে প্রাণীকে পূর্ণ- 
শক্তির অধিকারী করে সেটাই শিক্ষাবিদদের উদ্দেশ হওয়া উচিত। 
অবশ্য ঠিক কোন পথে বা আদর্শে মানুষের সহজাত সংস্কারকে চালনা! 
করা যাবে ম্বভাববাদের পক্ষে সে বিষয়ে পরিস্কার নির্দেশ দেওয়া! সম্ভব 
নয়। 

স্বভাববাদ বিবর্তনবাদের উপর প্রতিষ্িত। এবং যেহেতু বিবর্তনবাদের ভিন্ন 
ভিন্ন ধারণ! আছে, সেই জন্ত শ্বভাববাদেরও ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে। বিবতনের 
ধারণা অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য এদের সকলের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকৃ। যদি নিও- 
ডারুইনিজম্‌ মতকে সত্য বলে ধরা হয় (এদের ধারণ! হচ্ছে পরিবেশ জীবস্ত 
প্রাণীর ওপর বিশেষ প্রভাব খাঁটায়, অপরপক্ষে প্রাণীও অস্তিত্বের জন্য সংঘর্ষ 
চালায় পরিবেশের প্রভাবের বিরুদ্ধে। ফলম্বরূপ শুধুমীত্র যোগ্যতম প্রার্ণীই টি”কে 
খাকতে পারে। ) তাহলে পরিস্কার ভাবে, শিক্ষার আদশ' হবে ব্যক্তিকে ব! 


নী শিক্ষাদ্বের ভূ্গিকা 
জ্বাতিকে সেই সংগ্রামের জন্ব প্রস্থত করা যাতে. কচ. থাক! নিশ্চিত হয়।১ অন 
পঙ্গে নিও লামার্কপস্বীদের মত যদি সত্য হয় ষে উন্নততর গ্রাণীন্তরের বিবর্তনের 
গোড়ায় হচ্ছে জীবস্ত প্রাণীর, তার পরিবেশের সঙ্গে নিজের অভ্যাস, এবং অঙ্গ” 
প্রত্যঙ্গের গঠন ইত্যাদিকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, তবে কিন্ত (শিক্ষার লক্ষ্য 
ুন্বন্ধে) অন্য একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে । তখন, শিক্ষ। হবে পরিবেশের সঙ্গে খাঁপ 
খাইয়ে নেওয়ার সঙ্গে প্রক্রিয়া। এর লক্ষ্য হবে ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে 
সামগ্রম্ত বিধান করতে শেখানে। ৷ মনের ও. দেহের স্বাস্থ্য হবে বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ্য এবং আদ” হবে পরিবেশের মঙ্গে হাদ্য সমন্যয়। এখানে ব্যক্তির চিন্তার 
“দৈবী” বা অন্ত কোন প্রকার অসন্তোষ থাকবে ন|। 

তবে বার্ণাড” শ প্রমুখ কয়েকজন ম্বভাববাদী শিক্ষার লক্ষ্য আরেকটু দূর পর্যস্ত 
প্রসারিত করেন। এদের মতে মানুষ বিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয়ে যা করে তাই 
শিক্ষা । এই শিক্ষার দরুণ জাতিগত ভাবে মাছ্ষের উন্নতি হয়। বিবর্তনের 
ধারায় মানুষের এই ক্রমোন্নতি শিক্ষার লক্ষ্য । এই মতবাদ গ্রহণ করার পক্ষে 
অন্থুবিধ! হচ্ছে এই যে মানুষের অচ্জিত বৈশিষ্ট্যগুলি বংশপরম্পরায় সশরিত 
হয় না। যদি অজ্জিত বৈশিষ্ট্গুলি পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হওয়ার একটা 
ঘটনাও প্রমাণিত হত তবে লামার্কপন্থীদের স্থৃবিধা হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এমন কোঁন নজীর মেলে না । তবে এঁর। বলেন দৈহিকভাবে অজ্জিত গুণের 
সঞ্চারণ সম্ভব না! হলেও সামাজিক গুণগুলি একপুরুষ হতে দ্বিতীয় পুরুষে অন্ু- 
করণের দ্বারা প্রবন্তিত হওয়া সম্ভব । কাজেই শিক্ষার অর্থ হুল প্রত্যেক 
পুরুষের ভাল ভাল সামাজিক গুণগুপির (19018] 82105) রক্ষা করা ও পরিবদ্ধিত 
আকারে পরের পুরুষে পৌছিয়ে দেওয়া । বংশাহক্রমে এভাবে মানুষ ভাল হতে 
আরো ত্বাল হয়ে বিবতিত হবে। 

স্বভাববাদী শিক্ষাদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করা যাক্‌। এর প্রথম 
বেশিষ্ট্য শিশুর আস্তরপ্রকূতির উপর গুরুত্বদান | এঁরা বলেন শিশু স্বভাবতঃ 
অতি পবিত্র, স্থৃত্রাং শিক্ষার কান্ধ হবে সেই পবিত্রতাকে রক্ষ। করা ॥ ওয়াড্‌- 
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ওয়র্থ শিশুকে হ্বর্গ হতে গৌরবের দ্যোতিময় পথে নেমে এসেছে বলে কনা 
করেছেন ।”১ 

এদিকে শ্রীষটধর্মে শিশুকে কল্পন! কর! হয়েছে “যার মন কুটিলতায় ভর! ও যে 
সবচেয়ে বেশী মন্দ_"এইভাবে। (জেরেমাইয়ার এমনই বিশ্বাস)। ্বভাব- 
বাদীর] ঠিক এর বিপরীত মতে বিশ্বামী এবং ঠারা! শিশু শিক্ষা দেবার পর কেমন 
হবে, তার চেয়ে শিক্ষা প|ওয়ার আগে যেমনি নিষ্ষলুষ পবিত্র ছিল তেমনভাবে 
রক্ষ৷ করতেই বেশী উৎসাহিত। তারা বলেন বয়স্ক লোকদের সং আচার আঁচরণ 
সম্বদ্ধে ধারণার বিশেষ কোন মূল্য নেই বরঞ্চ শিশুর আচাঁর আচরণ তার মন্দরূপেও 
আদগ্লনীয়। শিক্ষার কাঙ্গ ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি নয়, বর্তমানের বাঁচার 
প্রক্রিয়াটুকুই শিক্ষা (006) 0001 01 ৫8081100. 10 $01216001. ৪3 01৩- 
29190101) 00 11578 25 11508 1091) 1 তারা শৈশবকে বিশেষ মূল্য দেন 
এবং শিশুকে শিশু হয়েই থাকতে দিতে চান। কশো বলেছেন পপ্ররুতি স্থির 
করে দিয়েছেন বয়স্ক মানুষ হবার আগে শিশু শিশুই থাকবে ।”* এবং “যে নিষ্ঠর 
শিক্ষ। বর্তমানকে সুদুর ভবিষ্যতের যৃপকাষ্ঠে বলি চড়ায়, যা নিতাস্ত হয়হীন 
আইনকান্নের ভার শিশুর উপর চাপায়, তা একাস্ত নিন্দনীয়। দূর অনিশ্চিত 
ভবিষ্ঠতের সখের আশায় তাকে এখনই নাঁন। বিখিনিয়মের নিগড়ে বেধে অন্খী 
করে লাভ কি ?”8 

এতিহাসিক মনরোর মতে রুশো ই প্রথম এই বাণী প্রচার করেন যে শিক্ষার 
উদ্দেশ্ঠ লক্ষ্য ও পদ্ধতি, শিশুর জীবন ও শিশ্তর অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পূর্ণ সীমিত 
থাকবে । “সম্পূর্ণ সীমিত? কথাটি কিছু উগ্র। একটু ঘুরিয়ে রুশোর শিক্ষার ধারণ! 
হচ্ছে শিশুর আস্তর বৈশিষ্টগুলির স্থসমন্িত, যুক্তিযুক্ত, আনন্দিত ও সামপ্র্ পূর্ণ- 
ভাবে বেড়ে উঠা । কেনন৷ শিশুর প্রকৃতি বদ্মান, তা স্থবির নিশ্চল নয়, অতএব 
শিশুর প্রকৃতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি শিক্ষার উদ্দেশ্ট | 

কাজেই শিশুর অস্তপ্র“কৃতির ওপরে যে ঝেশাকট। দেওয়। হচ্ছিল সেই ঝেশাকটা 
গিয়ে পড়লে! শিশুর ম্বাভাবিক বুদ্ধির উপর | কিন্তু বৃদ্ধির কোন দিকটা ম্বাভাবিক 
এবং কোন দিকটাই ব1 অস্বাভাবিক | এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আধুঙ্গিক ম্বভাঁব- 
বাঁদী সাহায্য নিলেন মনোবিজ্ঞানের । জ্যেষ্ঠ দার্শনিকদের চিস্তনের অস্তূখী 
১। ওয় ওয়র্থ। গুড অন ইিমেশন্স, অব ইম্মরটালিটি। 
হ। জেয়েমাইয়া। 2511 ৯ 


৩। রুশে!। এমিল পৃঃ ৫৪ 
ও। রুশো । এমিল পৃঃ ৫৪ 


পগ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


চর্চ৷ (01090600$6 5100135 01 11661169108] ) শিশুমনের প্রকৃতি সম্বস্ধে 
কোন আলোকপাঁত করতে পারেনি, কেননা বয়স্কদের মনের ক্ষুদ্র সংস্করণ তো 
শিশু নয়, সে বয়স্ক মানুষ হয়ে উঠতে যাচ্ছে মাত্র। অতএব নতুন একটি মনো- 
বিদ্যার প্রয়োজন হল শিক্ষার ক্ষেত্রে । তাকে বল! যাক “ক্রমবিকাশের মনো- 
বিদ্যা” (19০৩101117181 0570.0108))| কেউ বলেন শিশুর বিকাশের ধারাঁটা 
সমাজবিকাশের ধারার মতে! | তাই সেভাবে শিক্ষার পরিকল্পনা করা যাক । 
কেউবা জীববিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে “প্রবৃত্তি মনোবিদ্যাঁ"র (09020 
15/০1)01089)র সাহা্য নিলেন, তবে এটা সহজাত সংস্কারের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক 
মনোবিদ্ঠা, তবে বর্তমান ধারা হচ্ছে, শিশু বালক কিশোরদের দৈহিক মানসিক 
আত্মিক বিকাখকে যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে তাদের 
বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করা । এই থেকে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ের জন্য 
বিভিন্ন ধরনের শিক্ষ। পরিকল্পন] করা সম্ভব হবে। 

তবে বিশুদ্ধ স্বভাঁববাদী কোন বিশেষ মন:স্তত্ব অনুযায়ী কোন শিক্ষা ব্যবস্থা! 
গড়ে তুলবাঁর পক্ষপাতী নন । তীর মূল উদ্দেশ্য শিশুর প্রকৃতিকে বিন। বাধায় 
পূর্ণ প্রস্ছুটিত হতে দেওয়]। শিক্ষা! অর্থ শ্বভাবজ বিকাশকে সাহায্য করা । যখনই 
শিশুর মন শক্তি ইচ্ছা! আবেগ ইত্যাদি কোন পরিচালনা বিন| বিকশিত হতে 
পারে তখনই শিক্ষালাভ হয়েছে বলা যাঁবে। 


বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ কমেনিয়াস বলেছেন প্রকৃতির নিজন্ব সময়স্থচী আছে। 
স্বভাববাদী এই কথায় বিশ্বাসী । এর! তাই শিশুকে তার নিজের ্বভাব অনুযায়ী 
বাড়তে দেওয়ার পক্ষপাতী । শিশু তার খুসীমত কাজ বেছে নেবে। শিক্ষক 
এতে কোন বাঁধা দেবেম না| কোন পরিচালনাও করবেন না। য] কিছু এই 
বিকাশকে বাধ! দেয় তার] তাকেই নিন্দা করেন । বিদ্যালয়কে এর! সন্দেহের 
চোখে দেখেন যে আদশ” পরিবারে শিশুর সহজাত বিকাশের সব ব্যবস্থা আছে 
সেখানে শিশুর পূর্ণ বিকাশ যেমন সম্ভব স্কুলের নিতাস্ত ধরাধীধা ব্যবস্থার মধ্যে 
তেমন বিকাশ কিছুতেই সম্ভব নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে গৃহ পরিবেশ 
শিশুর বিকাশের অনুকূল নয় সেখানে মন্দ পরিবেশের জন্ত শি পূর্ণভাবে বিকশিত, 
হতে পারেনা । যেখানে শিশুর নিজের মা বাবা তাকে যোগ্য শিক্ষ। দিতে, 
পারেন। সেক্ষেত্রে তাকে সেই পরিবেশ থেকে সরিয়ে বিদ্যালয়ের এমন পরি- 
বেশের মধ্যে নেওয়া দরকার যেখানে ভার পূর্ণ ক্ষতি হতে পারে। সেই ক্ষুলে 
€কোন মন্দ প্রভাব কোনভাবে শিশুকে নষ্ট করতে পারবে না। এখানের পরিবেশ, 


শিক্ষয়ি স্বভাববাদ ৭১. 


মুক্ত। বিদ্যালয়ের রুটিনবাধা ছককাট। শ্রেণীকক্ষে বমিরে শিক্ষার এরা বিষম 
বিরোধী । কারণ এই নিয়মবীধা শিক্ষায় এটা ধরে নেওয়া গেছে যে সব শিশুই 
একই গতিতে পড়াশোন। করে, একই গতিতে বিকশিত হতে পারে। সেইজন্য, 
রয়েছে স্কুলের নির্দিষ্ট সময় কুচী। শিশু কোন সময়ে কি পড়বে সবই এখানে ছকে 
বাধা । এসব প্রতিষ্ঠানগত ছকর্বীধ| অনুষ্ঠানের প্রতি শ্বভাববাদের প্রবল বিরাগ । 

তবে শিক্ষ। ব্যবস্থার শিক্ষকের কব্য কি? বস্তুতঃ ম্বভাববাদীর! মোটেও 
চানন। শিক্ষক শিশুর পড়াশোন। পরিচালন। করার চেষ্ট। করেন । শিক্ষক যে শুধু 
গুরুগিরি' বা জোরজবরদন্তমূলক শিক্ষাদীন করতে পারবে না তা নয়, তিনি 
কোন রকমে ছাত্রদের প্রভাবিত করতে পারবেন ন।। তার ভূমিক। পাদ প্রদীপের 
সামনে নয় পেছনে । পেছন থেকে তিনি শিশুর বিকাশ লক্ষ্য করবেন শিশুর 
উপর তিনি নিঙ্গের জান, বিছ্য।, আদর্শ কিছুর বোঝ! চাপিয়ে দেবেন না| তিনি 
শিশুর চরিত্রগঠনে প্রত্যক্ষভাবে ঘুক্ত নন। শিশু নিজের চেষ্টা নিজেকে গড়ে 
তুলবে । তার শিক্ষ|, তার নিজেরই স্বাধীন ইচ্ছার ও আবেগের বিকাশ। তার 
শিক্ষ। হবে তার নিজের উত্পাহ ও আগ্রহের দ্বার।। শিক্ষকের কৃত্রিম বাইরে 
থেকে জোর কর! প্রচেষ্ট। দিয়ে নয়। তবে শিক্ষকের ভূমিক। গৌণ হলেও 
স্বভাববাদী শিক্ষ|। ব্যবস্থ। শিক্ষককে একেবারে বজ্জন করেন নি। বস্তুতঃ 
স্বভাঁববাদীর। তাকে শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে মনে করেন। তিনি 
শিশুর বিকাশের জন্য পরিবেশ প্রস্তত করবেন। নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিষ 
সংগ্রহ করবেন । শিশুকে বাড়বার স্থযোগ দেওয়ার ব্যবস্থ। করে দেবেন। তার 
উপর থাকবে আদর্শ পরিবেশ স্থির দায়িত্ব । তার হ্যঈ পরিবেশ এমন 
হওয়! চাই যেখানে শ্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। কাজেই মস্তেপবী তার 
শিশু শিক্ষার্থীর চারপাশে শিক্ষাপ্রদা খেলনা (৫/080110 201918003) | 
ছড়িয়ে রাখার পক্ষপাতী যাতে শিশু নিজেই সেগুলি নাড়াচাড়া করতে চায় ও ত| 
দিয়ে কিছু শিখতে আগ্রহী হয়। শিশুর খিক্ষ। হবে হ্ববংশিক্ষা । সে নিজেকে নিজেই 
শেখাবে । এমন কি নর্ধযান ম্যাক্মান তার “দ্য চাইল্ড, পা অব ফ্রীডম' বইতে 
প্রস্তাব করেন যে শিশুরা স্বাভাবিকভাবে নিজের। নিজেদের শেখাতে ভালবাসে । 
আমর৷ শিশুর সেই স্বাভাবিক আগ্রহকে কাজে লাগাতে পাঁরি। প্রাচীন ভারতে 
গ্রচলিত সর্দার পোড়ো প্রথা (10011001: 3556607) একই সিদ্ধান্তের উপর 
গ্রতিষিত। এখানে একটু বেশী বয়সী ছাত্ররা! নীচু শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াশোন। 
শেখার ভার গ্রহণ করত। 


৭২ শিক্ষাতবের ভূমিকা 


্বভাঁববাদী আন্দোলনের মূল প্রধানত ক্ষশোর বইয়ের পাতায়। যদিও 
বণওমানকালের মন:ন্তত্ববিদরা রুশোর মতো বিশ্বান করেন নাযে “জন্ম হতে 
বারো! বংসর বয়স মানষের জীবনের সবচেয়ে সন্কটপূর্ণ কাল।”১ তবু এতক্ষণ 
ধরে যে মতের ব্যাখ্যা হল সেই মতবাদীর! রুশোর সঙ্গে একমত যে পাঁচবৎর 
হতে বারো বৎসর কালের শিক্ষা বেশির ভাগ হবে নেতিবাচক । 
শিক্ষক নিজে, বিশেষ চেষ্টা করে, শিক্ষা দান হতে বিরত থাকবেন 
শিশুকে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দেবেন 'এবং কেমন করে 'বুদ্ধিমানের 
মতে। সমর বইয়ে দিতে হয়” তার শিক্ষা দেবেন । রুশো! এক চিঠিতে লেখেন 
“আমি ইতিবাচক শিক্ষ। বলতে এমন শিক্ষা বুঝি যা মনকে অকালে পাকিয়ে 
দের়। এর দ্বারা শিশুকে অকালে বয়স্কদের কাজ শেখানে। হয়। আমার 
“নেতিবাচক শিক্ষা? কিন্তু ইন্জ্রিংগুলিকে পুর্ণ বিকাশে সাহায্য করবে । যেহেতু 
ইঞ্জিয়ের মাধ্যমেই সমস্ত জ্ঞান লাভ হয় ভাই প্রথমে সরাসরি জ্ঞান দান 
ন। করে ইঞ্টরিয়গুলিকে সজাগ করে তুলতে হবে। এখন এর৷ নিজেদের কাজ 
করার জন্য প্রস্তত। নেতিবাচক শিক্ষা মানে আলস্তের ব৷ নিষ্িয়তার শিক্ষা 
নর়। এর দ্বারা যদি কোন লাভ ন। হয় অন্ততঃ এর দ্বার কোন ক্ষতি হবে না। 
যদি খশটি জ্ঞানের চর্চা এই সমর নাও হয় অন্তত ভেজাল ব তুলও শিখবে ন|। 
এই শিক্ষার ফলে শিশু এমন প্রস্তত হবে ষে উপযুক্ত বয়সকালে সে জ্ঞানকে 
উপলন্ধি করতে পারে এবং মঙ্গলকেও আগ্রহের সঙ্গে চিনে বেছে নিতে পারে ।”* 

এমময় এমন কিছু কর! হবে না যাতে শিশুর মন চিরদিনের মত ছণচে 
ঢালাই হয়ে যায়। এজন্য তাকে পড়তে শেখানোর দরকার নেই। বয়স ও 
পরিণতি এলে সে নিজেই সেই কৌশল আয়ত্ত করে নেবে । তাঁর শরীর অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ ও শত্তিতুলোর চর্চা করতে হবে কিন্তু মনকে নিষ্কিয় রাখতে হবে। কোন 
নৈতিক শিক্ষা দেবার দরকার নেই। তবে প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করার ফল যে 
অমোঘ এট! তাকে শেখাতে হবে। 

স্বভাববাদের মূল কথাটি সম্ভবতঃ এভাঁবে বল। যায় যে এ মতবাদে খিক্ষক, 
পু*থিপুস্তক, জ্ঞানভাঁগার, সমস্ত কিছু ছাপিয়ে, শিশুকে পাদপ্রদীপের সামনে 
রাখা হয়েছে। স্ট্যানলীহল্‌ একটি নতুন শব চয়ন করেছেন “শিশু কেন্দ্রিক? । 
স্যর জন ত্যাডাম্স্‌ মেই নতুন বিশেষণটা ব্যবহার করে বল্লেন ত্বভাববাদের দৃষ্টি- 


১। রূশো। এমিল পৃঃ ৫৭ 
১। রুশোর প্যারিসের আর্চবিশপ ক্রিত্তফ ছা বুমত্তের কাছে লেখা চিঠি ১৯১৮ 


শিক্ষায় ্বভাববাদ লও 


ভঙ্গী শিশুকেন্দ্রিক | তিনি তার স্পমঘ্িত.বৌধ বুদ্ধি কাঁগুজ্ঞান, মূলতত্বে অবরোহন 
করার ক্ষমতা ও মূল্যায়নের শক্তি দিয়ে সহজেই গত শতাব্দীর প্রথমাংশের শিক্ষা 
ক্ষেরকে বিশ্লেষণ করে তার প্রধান বেশিষ্ট্গুলো জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন । 
নানাবিষষবিশারদের শিক্ষা! পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখিয়েছেন মূলত এই 
“নবীন শিক্ষা পদ্ধতি" হচ্ছে শিশু কেজ্জ্রিক তার মডার্ণ ডেভেলপমেন্ট ইন 
এডুকেশনাল প্র্যাকটিশের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন বর্তমান শিক্ষ। নিরীক্ষার 
জিনতা ও বিস্তারের মধ্যে যে জিনিষটা প্রমুখ ত হচ্ছে এখানে শিশু যেন তার 
নিজের সাআাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছে । বওমান শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি শিশুকেদ্দ্িক 
তাই মূলতঃ ন্বভাববাদী । 

শ্বভাববাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি মনঃস্তত্ব নির্ভর । রুশোই প্রথম 
শিক্ষাক্ষেত্রে মন;স্তাত্বিক ধারার প্রবর্তন করেছিলেন । তিনি যেই বলেন শিক্ষা 
শিশুর আস্তর প্রকৃতিকে অনুসরণ করবে, তখনই একথাও ঘোবিত হল যে সেই 
আস্তর প্রকৃতিকে জান। দরকার । শিশুমনকে বুঝতে হলে মনঃস্তত্বের প্রয়োজন । 
একথা! বলার জন্য পৃথিবীর প্রথম মনঃস্ত/ত্বিক ধারা বয়ে আনবার ভগীরথ বলে 
রুশো! শ্বীকূত হলেন । এর আগেও টমাস ফুলারি বলেছিলেন যে আদশ” শিক্ষক 
হচ্ছেল তিনি ধিনি ““ছাত্রর৷ তাদের পাঠ্যপুস্তক যেমন যত্বের সঙ্গে পাঠ করে 
তেমনিই যত্বের সঙ্গে ছাত্রদের চরিত্র অধ্যয়ণ করেন ।”৯ রুশোর বলিষ্ঠ রচনার 
ফলেই শিশুর মন:ন্তত্বকে অগ্রাহনু করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। পেষ্টালৎসী, হার্বাট, 
ফোবেল প্রমুখ রুশোর অন্বতী খিক্ষাধিদর] তীর স্বপ্নকে বস্তরূপ দেওয়ার চেষ্টা 
করেছেন। মন:স্তাত্বিক ধার। এদের পরে ভ্রত এগিয়ে গিয়েছে । এখনো! আমরা 
শিশু প্রকৃতি বোঝার চেষ্টায় হচ্ছক। শিশু প্রকৃতি যে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্ব গ্রধান 
উপকরণ রুশোর এ মত আজ সর্বজনগ্র হা। 

এই মন:স্তাত্বিক ধার! শ্বভাবরাদের কেন্্রবিন্দু। এর বহুবিধ শাখা ও প্রাচীন 
ইতিহাস রয়েছে। শিশু প্রকৃতি জানবার চেষ্টায় বু লোক আত্মনিয়োগ করেছে, 
বু পুখিপুস্তক লেখ! হয়েছে । তাকে বোঝার জন্ত সমবেত জ্ঞানীগুণীদের চেষ্টার 
ফলে নান! বই প্রকাশিত হয়ে আজ শিক্ষকের করতলগত । শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের 
উপরও অনেক আলোচনার বই মুদ্রিত হয়ে বেরিয়েছে । ছু'য়েকটি উদ্দাহরণ 
দেওয়া যাক্‌। ম্যাকডুগালের মনোবিজ্ঞান হতে শিক্ষাবিদ্রা জেনেছেন 
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৭৪ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা; 


প্রাথমিক সহজাত সংগ্কারকে কেছ্ছে রেখে ক্রমে ক্রমে পরিশীলিত আবেগ, আগ্রহ 
ও ইচ্ছাঁশক্তিকে গড়ে তোল! যায়। অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীকে নীরলপাঠে উৎসাহিত 
করতে হলে তার সহজাত সংস্কার-নির্ভর-আগ্রহ ও ইচ্ছাঁশক্তিকে উদ্বৎদ্ধ করতে 
হবে। এর পরে শিশু নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তিকে মূল্য দিতে শিখবে এবং 
নিজের আত্মপ্রতায় গড়ে উঠলে শ্রমসাধ্য পড়াশোনাতেও বিমুখ হবে না। ক্রমে 
ক্রমে শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠন কর! সম্ভব হবে। স্থতরাং মনঃস্তাত্বিক মতবাঁদকে 
সরাসরি ভাবে শ্রেণীঘরে পাঠদানের কাঁজে লাগানে। যাঁবে। থর্ণভাইকের “শেখ? 
মতবাদ আজকাল নান। ভাবে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও শিক্ষাগ্রহণের কাজে শাশা 


রকম মানসিক কুশলতা শেখানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । শিশুর চিন্তাশক্তি 
কেমন করে বিকশিত হয় বা কল্পনার বিষ্তার কেমন করে হয় এ সমস্ত সম্বন্ধে ও 
অনেৰ মন:ন্তাত্বিক নিরীক্ষণ হয়েছে । এসবের ফলে শিক্ষা পদ্ধতির বহু পরিব্ন 
হয়েছে । শিশুর বয়োবৃদ্ধি অনুসারে তার বিকাশ ও বৃদ্ধি আজ সন:স্তত্বের বিষয়স্ত । 
এর থেকে দেখা যায় একই শিশু তার বয়োবৃপ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় একেবারে ভিন 
ভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী এবং ভিন্ন ভিন্ন কুশলতায় পারঙ্গম। এমন কি বল! চলে, 
বিভিন্ন স্তরে মে বিভিন্ন ব্যক্তি । এই সত্যটি প্রত্যক্ষ হওয়ার পরে শুধু যে 
বিদ্যালয়ের পাঠস্চী তার জীবন পরিক্রমা ভ্তরভেদ অনুযায়ী নিদিষ্ট হয়েছে অথব। 
শিক্ষার পদ্ধতি নানা শ্রেণীতে ভিন্ন হয়েছে, তাই নয়। এই আবিষ্কারের ফলে 
জাতীয় খিক্ষ। ব্যবস্থার অনেক হেরফের হয়েছে - শৈশব, বাল্যকাল, কেশোর 
ইত্যাদির বয়:ক্রমের ব্তর অন্সরণ করে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শিক্ষার আরোজনও স্বীকৃত 
হরেছে। বুকির নানা রকম বৈশিইয আপোচনার পর একথ|ও শিক্ষাবিদর| মেনে 
নিয়েছেন যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বুধিক্ষমতাঁর পার্থক্য আছে এবং সকলের কাছ 
থেকে একই ধরণের পারদর্শাতা আশ] করা ষায় না । তাছাড়া অনুভূতি ও আবেগের 
ধরণ অনুঘাহী মাগ্তষের শ্রেণী (15০) ভাগ কর! যায় কিনা ত| নিয়েও নান। 
বিতর্ক ও উত্তরের প্রতীক্ষ! চলছে । এ সবের ফলাফলের ওপর স্বভাবতই শিক্ষার 
রীতিনীতি অনেকট। নির্ভর করবে। 


মনঃন্তত্বের আরেকটি নতুন দিগস্ত মনোসমীক্ষণ অথবা! মনে।বিকলনবাদ 
(88900080915519 ) | এর সঙ্গে বর্তমান কালের ম্বভাববাদী শিক্ষাদখে র 
বিশেষ যোগ আছে। এই বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী মনোবিদরা বলেন নানাবিধ 
মানসিক রুগ্রতার কারণ হচ্ছে পমাজের অস্বাভাবিক বাধ! নিষেধের নিগ্রহ। বিশেষ 
করে যৌন বিষয়ক বিধি নিষেধ ভবিষ্যৎ জীবনের নান। প্রকার মানদিক রোগেব 


শিক্ষায় ব্বভাববাদ ৭৫ 


মূল। ফ্রয়েডের মনোবিকলনবাদ, যুদ্ধোত্তর ম্বভাঁববাদীদের কাছে প্রায় ধশী- 
বাণীর মত্ত হবে ঈরাড়ায়। এঁরা ফ্রয়েডকে উদ্ধৃত করে সহজেই দেখাঁতে পারলেন 
যে শৈএবে পূর্ণ আত্মপ্রকাশের স্থযোগ ও শ্বাধীনতা দ। পাওয়ার দরুন সমাজের 
মধ্যে মানসিক রু্নতা দেখা দিয়েছে । সুতরাংমানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিধি নিষেধকে 
দূর করে মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে দেওয়া দরকার । মনোসমীক্ষণের 
ওপর লেখা বইতে বাজার পরিপ্লাবিত। বনু সাধারণ লোকও আজ এই মতবাদ 


সম্বন্ধে বই পড়তে আগ্রহী। 

যদিও এ সমস্ত মনঃস্তত্বের কিছু কিছু অপব্যবহার হয় এবং অনেকে এর সপক্ষে 
খুব অবাস্তব দাবী করেন তবু মোটামুটিভাবে বলা যাঁয় এ সমস্ত মনোবিজ্ঞান- 
নির্ভর শিক্ষাতত্ব স্বাস্থ্যকর পথই অবলম্বন করেছিল । মনোসমীক্ষণ 
নির্ভর শিক্ষাতত্বের উদ্দেশ্য হল অনর্থক বাঁধা নিষেধের নিগড় থেকে 
শিক্ষার্থীকে মুক্তি দিয়ে তার ম্বাভাবিক বৃদ্ধির পথ কর1। এর ফলে 
অবচেতন মনের দিধাছন্ বা মানসিক রণ্রত। থেকেও সে মুক্ত থাকবে । শিক্ষা- 
তত্বে যৌনপ্রসঙ্গ বিষয়ে এই স্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হওয়ার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত শুচিবাঁযুতা, দৈহিক নির্যাতন ও শাস্তিকে পরিহার করা হতে থাকলে! । 
শিক্ষকর! বুঝতে খিখলেন যে শিশুর উত্সাহ উদ্দীপনাকে জোর করে রুদ্ধ কর! 
চলবে না। এই মন:স্তত্বের সবচেয়ে মূল্যবান অবদাঁন হচ্ছে যে এর ছার কিশোর 
অসামাজিক দুষ্ট, ছেলেদের ব্যবহার ও মানসিকতাকে (46110005005 ) 
দরদের সঙ্গে বোঝবার চেষ্ঠ। কর। হতে লাগলে৷। কোন কোন ক্ষেত্রে তেমন 
আচরণ সংশোধনেরও চেষ্টা করা হল। তা ভিন্ন অসামাদিক ব্যবহারের কারণ- 
গুলোকে দুর করার দৃঢ় প্রচেষ্টাও চলতে লাগলো । 

শ্বভাববাদীরা শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন যে সমস্ত শিক্ষা বাস্তব 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে দিতে হ্বে। রুশোর সাবধানবাণীর প্রতিধ্বনি 
শোনা যায় “তোমার শিক্ষার্থীকে কোনরকম পু'খিগত পাঠ দিও না, 
অভিজ্ঞতা হতেই সে শিক্ষালাভ করবে।”৯ বস্তবাদীর। ম্বভাববাদের 
এই বৈশিষ্ট্যটি সমর্থন করেন ষে প্রকৃত বস্তর সাহায্যে শিক্ষা দিতে হবে। 
পু'থিগত বিদ্যা নিতান্ত নিরর্থক । তবে বস্তবাদের “কথার আগে বস্ত (০৮৩০ 
১০০1৩ %/0:05)” পুরে না মানলেও এই মতটি ছার! সাধারণ শিক্ষক শুধুমাত্র 
কথার খেল। দিয়ে শিক্ষকত। চালানোর ব্যর্থত। সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়ে ওঠেন | 


১। রুশো । এমিল। পৃঃ ৫$। 


খ৬ শিক্ষাতিখ্টের ভূমিক। 
সকলেই এখন ভাঁবতে সুরু করেন যে শিক্ষার্থীদের নির্বস্তক জ্ঞানের পিছনে একটা 
বাস্তব অভিজ্ঞতার বুনিয়াদ থাক দরকার, বিজ্ঞান কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক দেখে 
চকখড়ি আর গলার জোরের সাহায্যে পড়াঁনে যাবে ন|। ছাত্রদের গবেষণীঘরে 
হাতে কলমে কাজ করতে দিতে হবে । অথবা যেখানে সম্ভব বাইরে প্রকৃতির 
মধ্যে গিয়ে বিজ্ঞানের তত্ব শেখার চেষ্টা! করতে হবে। পাঠ্যপুত্তক হতে জ্যামিতি 
শেখার চেয়ে স্কুলের খেলার মাঠের দৈরধ্য, প্রস্থ অথবা স্কুল বাড়ী কতটুকু উচু তা 
মাপতে শিখলে, জ্যামিতি শিক্ষা অনেকখানি বাস্তব হয়ে ওঠে। এই রকমভাবে 
জ্যামিতির নাঁণ| রকম বাস্তব সমশ্ঠ। চিন্ত। করে কাজে লাগানো যেতে পারে। 
তাছাড়া পরিভ্রমণ ও পধ্যটন দিয়ে ভূগোল শেখানো যাঁয়। শ্বভাঁববাদী শিক্ষক 
নিজের ব্যাথানের চেয়ে ছাত্রদের শ্বঙঃপ্রবৃত্ত হয়ে শেখার ওপর অনেক বেশী 
গুরুত্ব দেন। 

এরা টৈতিক শিক্ষাও পু'ধিগত ভাবে ন]| দিয়ে সমাজের প্রতাক্ষ বাস্তব 
অভিজ্ঞত| হতে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী । নাগরিকের দীয়িত্ব ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে 
বক্তৃতা ন। দিয়ে, বিচ্যালয়েয় বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে সামাঁজিকতার শিক্ষা 
দেওয়! যেতে পারে । বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে মুক্ত ম্বাভাবিক যেখাঁনে সকলেরই 
অধিকার স্বীকৃত। কেউ বা এখানে দলপতির ভূমিকায় কেউ বা দলের অস্ুগামী । 
প্রা£ীনকালের "শিক্ষক শাসিত" পদ্ধতি বর্জন করে ছাত্র শাসনতন্ত্র চালু করা 
হয়। সেরাজ্যের কর্মকর্তার ছাত্রদের মধ্য হতে স্বাধীনভাবে নির্বাচিত হবে, 
আর শিক্ষক? 

নান বলেন “শিক্ষক এখানে সর্বেসর্ববা নয় যদিও এই ক্ষুদ্র শাঁসনতন্ত্রে তিনি 
চিরক!লের অধ্যক্ষের প্দাধিকারী । এই বিশিষ্ট পদাথিকারের কারণেই নাগরিকের 
দায়িত্ব ও কর্তব্য তিনি আরো। অনেক বেশী নিষ্ঠা ও বিবেচনার সঙ্গে পালন 
করবেন।”+ 

যাতে স্কুলের সমাজ শ্বাভাবিক সমাজের একটি সংস্করণ হয় তাই এখানে 
সহশিক্ষ| প্রবর্তনের উৎসাহ দেওয়! হয়েছে । ছেলে মেয়েদের অস্বাভাবিকভাবে 
আলাদা করে রাখলে পরস্পরের সম্বন্ধে অস্বাস্থ্যকর মনোভাবের স্যটি হযে 
সৃতরাং দুই দলকে একত্র রাখাই শ্রেয় সহশিক্ষা প্রসঙ্গটি অবশ্ত বিতর্করূলক। 
এখানে কারো কারো! অতি শুচিবাসগ্রন্ত মত যে এর চেয়ে বেশী সীংঘাঁতিক 
বিপজ্জনক ও ছুর্নাতিমূলক ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না এবং কারো কারো 


১। নান। এডুকেশন, ইটস. ডাটা! এাও ফাষ্ট প্রিক্সিপঞীস,। পৃঃ ১১২ 
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অতি আধুনিক, ন্ত্বাস্ত শ্বাভাবিক ভাবে সহশিক্ষা মেনে নেওয়৷ এই ছুই মেরু 
প্রমাণ পৃথক মতবাদ লক্ষ্য করাযায়। 

ইংল্যাণ্ডে কতগুণি আবাসিক স্কুলে সহশিক্ষা। পরীক্ষামূলকভাবে চালু কর! 
হয়েছে। এট! স্বভাববাদী শিক্ষা আন্দোলনের নীতিসম্মত। যদি কেউ তর্ক 
করেন যে বাবা-মার কাছ হতে সন্তানকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পন৷ অস্বাভাবিক, 
তবে তার উত্তর হবে এই যে আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিবারের চেয়ে আরো 
ভাল স্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষার আয়োজন কর! সম্ভব । এর দ্বার1 ছেলে মেয়ে- 
দের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে কারণ বিদ্যালয়ে সে আদর্শ পাঁরবারিক ও সামাঙ্িক 
জীবনের স্বাদ পাবে.। 

ত্বভাববাদীদের, শিক্ষাপঞ্ধতি আলোচনার ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষার বিশেষ 
মধ্যাদা আছে। বস্ততঃ ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষার বর্ণনা ভিন্ন ম্বভাববাদের 
আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। এই কথার একটা পশ্চাৎপট আছে । স্বভাববাদী- 
দের বিশ্বাম হল সমস্ত শিক্ষা খেলার মনোভাব ও পদ্ধতিতে দেওয়া দরকার | 
মন:ন্তাত্বিক গবেষণায় দেখ। যায় শিশু সহজ খেলার মধ্য দিয়েই নিজের প্রকৃতিকে 
প্রকাশ করে এবং কোন ধারায় সে বিকশিত হবে তারও ইঙ্গিত তার খেল! 
হতেই পাওয়া যাঁয়। খেলাকে কোন কোন মন:স্তাত্বিকরা মনে করেন আদিম 
জাতির কার্ধযাবলীর পুনরাবৃত্তি, কেউ বা মনে করেন ভবিষ্যৎ বয়স্ক জীবনের 
প্রস্তুতি অথব। জৈব গ্রাণশক্তির অসম্বৃত অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ । কিন্তু সকলেই স্বীকার 
করেন খেল। প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতি যাঁর সাহায্যে শিশুকে শিক্ষ। দেওয়। হর । 

একথা শুধুমাত্র শৈশবের খেলা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয় খেলা সময়ের 
নিরর্থক অপচয় নয় । খেলার ছলে মাচ্ষ নানারকম সজনী কাজে রত হয়েছে। 
শিশুর আনন্দময় ক্রীড়াচাঞ্চল্যকে তাই শিক্ষার মাধ্যম ও উপায় হিসাবে ব্যবহার 
কর হচ্ছে খেলার দ্বার শিক্ষা! পদ্ধতি বিশেষভাবে স্বভাঁববাদের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত । এই মতের প্রকাশ সমস্ত গ্রীকপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুব ছোট 
শিশুদের শিক্ষায় দেখ! যায়। সেখানে সম্পূর্ণ শিক্ষা ক্রীড়াভিত্তিক। মন্ত্রী 
স্থলে তো৷ অরশ্তই, অন্ত সমস্ত আধুনিক প্রাক, প্রাথমিক স্কুলেও এই ক্রীড়াভিত্তিক 
পদ্ধতি গ্রচলিত। বয়স্কাউট আন্দোলন, নানাপ্রকারের শিক্ষামূলক দেশভ্রমণ, 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাক়্বশীসনেরমধ্যে ক্রীড়। ভিত্তিক শিক্ষানীতির প্রকাশ । যে 
কোন. প্রাণবস্ত আনন্দময় স্জনীক্রিয়ার মধ্যে খেলারই সক্রিয় ভূমিক।। 
কতভাবে যে এই মাধ্যমটি ব্যবহার করা চলে তার ইয্বত্ত। নেই। 


৭৮ শিক্ষাতত্বের তৃমিক! 


শিক্ষায় এক নতুন ব্বভাববাদী ধারার পরিচয় পাঁওয়া যায় এ. এস. নীলের 
হুঃসাহমিক লেখায় । “এ ডমিনিজ লগ” থেকে ঘাট, ড্রেডফুল ক্ষুল” পর্ধ্যস্ত বেশ 
কয়েকটি বই পর্যায়ক্রমে লিখে ম্বভাববাদী শিক্ষার সপক্ষে তাঁর জোরালো মত 
প্রকাশ করেন । প্রচলিত শিক্ষাবিধির বিরুদ্ধে তার প্রবল প্রতিবাদ এই বইগুলিতে 
সোচ্চার। তিনি বলেন যে প্রচলিত বিগ্ালয়ের শিক্ষায় নানা ধরণের গলা 
আছে কিন্তু কি ভাবে যে সেগুলিকে সংশোধন কর! যায় তা তিনি জানেন না। 
পরের বইগুলোতে তিনি পথ প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন। সামার স্কুলে তার 
“ভয়ঙ্কর স্কুলে” (& 19891 5010090]) এ তিনি সরস কৌতুকের সঙ্গে এক 
সম্পূর্ণ নতুন ধরণের শিক্ষ| ব্যবস্থার প্রবর্তন ও ব্যাখ্যা করেছেন। বইটির 
খানিকট। সংক্ষিপ্ত সার দেওয়ার চেষ্টা করছি। নীলের মতে জীবনের উদ্দেশ 
স্থখলাভ করা । এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি তার সামার হিল স্কুলকে 
শিশুদের আনন্দ নিকেতন করে গড়ে তুলবেন । তীর উদ্দেশ্য হবে শিশুদের 
বিদ্যালয়ে খাপ খাইযে না নিয়ে, বিগ্যালয়টিকে শিশুদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানে।। 
এটি একটি আবাসিক বিগ্যালয়। এই বিগ্যালয়ে শিশুরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ 
করে, এখানে কোন শৃঙ্খল নেই, উপদেশ নেই, তাড়ন। নেই, নীতিশিক্ষ! নেই, 
ক্লাসের তাড়া নেই, শাস্তির ভয়ও নেই, এভাবে নীল শিশুদের, তাঁবা য1 তাই 
হবার ন্বাধীনতা দেবেন। তিনি এই দাবী করেন যে সামার হিল স্কুলের বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে এখানে ছেলেরা ঘৃণা ও ভয় হতে মুক্ত হয়ে নিজেদের মত করে গডে উঠবার 
সুযোগ পায়। 

তিনিও রূশোর মত সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন যে শিশুর! স্বভাবতই সৎ, 
গঠনকার্যে আগ্রহী ও পরিশ্রমে ইচ্ছুক। তিনি তাদের বিদ্যালয়ে নিজেদের 
খুসীমত খেলা ও গঠনাত্বক কাজ করতে দেন। বড়দের দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিক আদ” 
ব! মত তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন না| তিনি বিশ্বাম করেন যে ছোটর। বড়দের 
ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়। তাদের নিজন্ব আগ্রহ, উৎসাহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্য বোধ 
আছে, ভবিষ্ততে তাদের আগ্রহ নেই। যা তাদের বর্মানের আগ্রহ কৌতৃহল 
ও প্রয়োজন মেটায় তা তাদের আকর্ষণ করে। কাজেই স্কুলে ধ্ননৈতিকতা 
সংস্কৃতি এসবের কথা তাদের কাছে নিরর্থক । এই বিদ্যালয়ে পরস্পরের প্রতি 
স্বণা ও ভয় হতে ছেলেরা মুক্ত । খেলাধূল! এখানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 
খেলাধূলা! শৈশব সীমান্ত পার হয়েও বেশ কিছুদূর বিভ্ৃত। শিশুর! শ্বাতাবিক 
ভাবে অবাধঃ বন্ত | যতদিন না ভার! যথেষ্ট পরিণত হয়ে সভ্যতার বাধানিষেঞ্ 
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নিজেরাই দাবী করে ততদিন তাদের স্বাভাবিক হতে দেওয়া হয়। খুব কম 
শিশুরাই মার্গ সঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গ চিত্র কল! বুঝতে পারে, তাই স্থুলের দেওয়ালে 
উচ্চাঙ্গ চিত্রলিপি টাঙিয়ে বা স্দৃত্য আঁসবাঁবপত্রে স্কুল ঘর সাজিয়ে তাদের রুচি 
“উন্নত” করার চেষ্টা হবে পণ্ুশ্রম মাত্র । 

উপরের বর্ণনা হতে দেখ! যায় যে শিক্ষক সর্ব্দা শিশুর সপক্ষে থাকবেন । 
তিনি শিশুকে বুঝবেন । তিনি যা কর| ঠিক নয় সেটা সম্বন্ধে নেতিবাচক হবেন 
আবার ভালবাসায় আর সমর্থনে সৌচ্চার হবেন তবেই তিনি তাদের কাছ থেকেও 
আস্তরিকতা পারেন। শিশুকে ভালবাঁস৷ ও সমর্থন দিতে গিয়ে তাঁর নিজেকে 
বেড়ে ওঠার আর খৈশবকে ভুলে যাওয়ার দুঃখকর ঘটনা এড়িয়ে আবার শিশু 
হতে হবে। শিক্ষকের শিশুস্থলভ কৌতুকবোধ থাক দরকার যাতে শিশুদের 
“মজায়? তিনিও যোগ দিতে পারেন । নিজেকে দুরে সরিয়ে না রেখে এবং শ্রদ্ধা 
প্রত্যাশা না করে শিশুদের দলে তিনি তদের একজন হয়ে মিশবেন | নীল 
বলেন শিক্ষকের জীবন হবে এক নিরবিচ্ছিন্ন দেবার পালা। 

দীর্ঘ অভিজ্ঞত। নীলকে দৃঢ়নিশ্চয় করেছে শিশুর স্বভাবের মৌলিক ভালত্বের 
সম্বদ্ধে। কখনে!। কোন দুষ্টামী, যেমন দাঁমী যন্ত্রপাতির অপব্যবহার করা বা 
ভেঙ্গে ফেলাকে যন্ত্রণা মনে করার কারণ হল, শিশুদের সম্পত্তি সম্বন্ধে বয়স্ক 
ধারণা, থাকবে এট] প্রত্যাশা করা। অনেক সময় বাড়ীতে শিশুদের সঙ্গে 
বুদ্ধিহীন ব্যবহারের ফলে তার শিশুমনকে বিকৃত করে ফেলা হয় যাঁতে করে 
সেই সব শিশুরা গুপামী, বা সমাজ বিরোধী কাঁজে রত হয়। বাবা-মার৷ যৌন 
প্রসঙ্গ বিষয়ে অত্যস্ত ম্পশ কাতর এবং ছেলেমেয়েদের সমস্ত প্রকীর যৌন কৌতুহল 
এর] চাপা দিয়ে রাখার পক্ষপাতী । এর দ্বারাই কিন্তু নানারকম জটিলতা ও 
গোলযোগের স্ুত্রপাত হয় বলে নীল মনে করেন । নীল এধরণের বিধি নিষেধের 
বিপক্ষে । যৌনবিষয়ক প্রশ্ন নীলের স্কুলে খোলাখুলিভাবে আলোচন। হয়ে 
থাকে। কোন প্রকার নৈতিক নিষেধও সেখানে নেই । তিনি যৌনজ্ঞানকে 
নৈতিক সমস্যা বলে মনে করেন না এবং বিদ্যালয়ে নগ্নতা (000150) ) অনুমোদন 
করেন। ছেলেমেয়ের গালাগালি দিতে অনুমতি পায় কেন ন] গালাগালি এক 
প্রকারের স্বাভাবিক ভাষ! বলেই ছোটদের কাছে গ্রাহ। তীর স্কুলে অকথ্য? 
কিছু নেই। যৌনতার প্রতি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করার 
স্বাভাবিক ফল স্বরূপ এখানে সহ্খিক্ষ। উৎসাহের সঙ্গে প্রচলিত | বস্ত্বতঃ সেটাই 
স্বাভাবিক শিক্ষা । তিনি মনে করেন এতে বিপদের কোন আশঙ্ক1! নেই, কেনন। 


৮০ শিক্ষাত ত্বের ভূমিকা) 
ছেলে মেয়ের! পরস্পরকে ছোটবেলা হতে দেখতে অভ্যন্ত ছলে পরস্পর সম্বন্ধে কোন 
অশ্বাভাবিক অবদমিত কোতুহল বোধ করবে ন।। কোন রকম অবাঞ্চনীয় 
ঘটনাও ঘটবে ন1।* সামারহিলে কোন গুপ্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিঘু'জি নেই এবং. 
ছেলেমেয়েদের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী সত্যিই পরিচ্ছন্ন। নীল ভরস৷ দিয়ে 
বলেছিলেন যে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত সহশিক্ষালয়ের প্রধান খিক্ষকদের মধ্যে তিনিই 


সবচেয়ে নিরুদ্িগ্র। 
বাড়ী থেকে যে সব ছেলেমেয়ে অস্বাস্থ্যকর যৌন আচরণ ব। যৌন বিষয়ে 


জানবার রগ্ন কৌতুহল নিয়ে এই বিদ্যালয়ে আসে তাদের জন্য আলাদ। শিক্ষ। 
দেওয়ার বাবস্থা আছে। এগুলে! ঠিক মনৌসমীক্ষণ প্রথায় নয় বরঞ্চ বন্ধুত্বপূর্ণ 
খোলাখুলি আলোচনার মত। নীল মনে করেন এই শিক্ষাদান বিশেষ জরুরী । 
এর উদ্দেশ্ট হবে বাড়ীর আবহাওয়া! হতে যে সব সমস্যা জন্মেছে সেগুলোর 
আলোচনা করে, যৌন নিষেধ ভয় ও নৈতিকতার থেকে উদ্ভূত সমস্ত প্রকার 
জটিলতাগুলো দূর করা। এগুলোকে তিনি বলেন পূর্ণধিক্ষাদান এবং মনের জট 
খুলে স্বাধীনতার খোলা হাওয়ায় আসার আগে মনের অস্বাস্থ্যকর গলিঘুঁজিকে 
ঝাঁট দেওয়া খুব প্রয়োজনীয় বলে তার বিশ্বাম। এই আঙ্পোচন।গুলো তিনি বন্ত- 
নিষ্ঠ রাখার পক্ষপাতী । এবং তিনি কোন বিশেষ বীধাধর! বিশ্লেষণ পদ্ছতির 
সাহায্য নেন ন।, কেন না তিশি মনে করেন শিশুরা যখন নিভয়ে তাদের 
জটিল তাগুলোর সম্বন্ধে আলোচন। করে তখন বিশ্লেষণ হবে অপ্রয়োজনীয় । শিশুর 
ক্ষেত্রে মানসিক রুগ্ণতা সারানে। হয় অনুভূতির পূর্ণ প্রকাশের সাহায্যে । ভালবাসা 
দিয়ে, বাঞ্চিত ব্যবহারকে উতৎসাঁহিত.করে, তাদের বোঝাতে হবে যে তারা প্রত্যেকে 
এক একজন অনন্য স্বাধীন সন্ত! | তাহলেই মনের অন্থথ মারবে । অস্থখ সারে 
ধীরে ধীরে । কেবল মনঃল্তত্বের বইয়ের পাতাতেই অস্থখ সেরে যাঁয় নাটকীয় 
ভাবে দ্রুতগতিতে । এই সব আলাদ। ক্লাসগুলে! দেওয়া হয় মানসিক কারণে। 
বস্তৃতঃ এই ক্লাসগুলোকে ছেলেমেয়ের! শুধু যে স্বাগত জানায় তাই নয় কখনো, 
কখনে। দাবীও করে এই বিশেষ ক্লাসগুলোর | তবে কেউ অনিচ্ছা! প্রকাশ করলে 


সেগুলে! বন্ধ করে দেওয়া! হয়। 
শাঁমন কিন্ত সামারহিলে দরকারী বলে অনুমোদিত । এখানে নকলের ব্যক্তি- 


স্বাধীনত। স্বীরুত কিন্তু গোষ্ঠীর সকলের অধিকার-্বীরুত হওয়ার দরুন সামাজিক 
স্বাধীনতা কারে নেই । শিশুকে অবশ্য সর্বদা নিজের ইচ্ছাচুযাচী যা ইচ্ছা! তাই 
করতে দেওয়। হয় না| কেনন| তার নিজের রচিত নিয়মের নিগড়ে সে বাধ! । 
কের সামাঙ্গিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য শাসন, আছে তবে লেট! স্বায়প্ত 
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শাসন । তাদের স্বায়ত্তশাসনে শাসনকর্তা নিজেরাই, ওপর থেকে কোন নিদ্দেশ 
না পিরে নিজেরাই নিজেদের সামাজিক জীবন পরিচালন! করবাঁর জন্য তাঁদের 
স্বাধীনতা দেওয়। হয়েছে । এই স্বায়ত্তশাঁসনতন্ত্ের কা হবে আইন প্রণপন 
এবং নিজেদের সংঘের সামাঁজিক বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোঁচন। কর।, পুলিপী শাসন 
এর কাজ নয় । তাছাড়া আইনগ্জলো, মূল ব্যাপারগুলে! সম্বন্ধেই মাত্র খাটবে, 
খুঁটিনাটি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার মন্বন্ধে নয়। 

প্রত্যেক টান আরম্ভ হওরার আগে “মত দানে'র দ্বার। পাঁচজন শাসনতন্ত্র 
কর্মকর্তী নির্বাচিত হবেন। এই “মুখ্য পঞ্চ, হবেন উচ্‌ ক্লাসেব ছাত্ররা । 
গ্রথমে জনপ্রিয় সদস্তের1 পির্বাচিত হলেও ক্রমে ক্রমে তার শান্ত কাধ্যক্ষম 
ছেলেদের জারগ ছেড়ে দেবে । তাদের একটা প্রধান কাজ হবে বাইরে স্কুলের 
স্থনাম রক্ষ। করা । তার্দের একধরণের মন্ত্রীমভা থাকবে যারা সব রকম দৌধক্রটি 
অপরাধ 'ও নিয়মভঙ্গের বিচার করবে এবং জুরী হরে শাস্তি বিধান করবে। 
তারপর এক সাধারণ জনসভায় প্রতি এনিবার রাত্রে একজন সভাপতি অকুস্থলেই 
নিযুক্ত হবেন । মন্ত্রানভা, বড়দের কোন উপদেশ ন। নিবে» সভায় তাদের 
বিধান দেবে। জনসভ।র কিন্তু সে বিধানগুলোকে স্র্থন, বজ্জঞন বা পরিবঃনের 
ক্ষমত। থাকবে । এ ছাড়! মন্ত্রমভার ক্ষমত। প্রাথ অনীম | এমন কি হুল থেকে 
কোন ছাত্রের বহিষ্কার পথ্যস্ত তারা করতে পারে। যাঁদও এ গ্রকীর শান্তি খুব 
কমই দেওয়া হয় তবে নীল বলেহেন ছুধেকঝ|র এ ধরণের বহিষ্কার তিনি করেছেন 
তবে সেই সব ছেলেদের জন্য পূর্ববাঞ্থেই শিল্প জাধগ। খুজে দেওরা হয় । তবে 
তার আগে অবশ্য মনংস্তাত্বিক উপায়ে তাকে সাহাধ্য করার প্রচুর চেষ্ট। করা 
হয়ে থাকে । গুগডামী চুরী ইত্যািপ জন্য মন্ত্রীভ| ও সাধারণজনসভাখ বিচাব 
হয এবং যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়! হয । ছোটথাটে। দোষক্রটিতে জরিমানার ব্যবস্থা 
থাকে । নিজেদের স্থষ্ট এই গণতন্ত্রের ওপর শিশুদের বিশ্ম়কর নিষ্ট। লক্ষ্য কর! 
যায়। কোন অপরাধী তার সহপাঠীদের শামণের প্রতিবাদ জানায় না এবং সংঘ 
ও অপরাঁদী দুয়েই শামনতত্ত্রের বিণান মেনে নেয় । 

নীল বিশে জোর দিয়ে বলেন যে শিক্ষপঞ্চতি হিসেবে স্বায়ন্ত শাসনের মূল্য 
অপরিসীম এবং সাপ্তাহিক একটি সাধারণ সার মৃশ্য এক সপ্তীহবযাপ 
ধুল পাঠক্রম পড়ানোর চেথে বেশী । তিনি বিশ্বীন করেন যর্দি সম বিছ্যালথে 
এমনি 'প্রকুত" স্বারভশাসন তপ্ত থাকতে। (যেখানে ছাএদের দিযে শুধু মাত শোতএ। 
পুরিপী শাসনকাধ্য চালানো! হয় ন।) তন আমন এমন এইটি শতুশ গ্রজয় 


৬ 


৮২ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


পেতাম যাঁরা জনজীবনে উচ্চতম নৈতিক বোধ নিয়ে আসতো । তাছাড়া 
“ভড্তা বোধ” অর্থ যদি হয় অপরের জন্য চিন্তা ও বোধ কর], তবে এমনি 
স্বায়ত্শাসন থেকে ভছ্তাবোঁধ জন্মাতো কেন না এই শাসনব্যবস্থায় সর্বদাই 
ছাত্ররা অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একটি অবস্থাকে বিবেচনা করতে 
শেখে । ূ 

তিন আরো বলেন "খেখা'র বাস্তবক কোন মূল্য নেই, সত্যিকার যার 
মূল্য আছে ত। হচ্ছে চরিত্র গঠনের । কাজেই তিনি ছাত্রদের শেখ। সম্বন্ধে 
বিশেষ অ'গ্রহ দেখান না। তিনি ও তার শক্ষকরা নতুন শিক্ষণ পদ্থতি নিয়েও 
মাথা ঘামান না| কেনশা তার ছেলেদের “শিক্ষণ” দেওয়াতে আগ্রহী নন। 
পরীক্ষ। সন্বদ্ধেও তাঁদের প্রকাশ্য বিরাগ আছে। এদের মতে বইপুস্থকের৪ সামান্য 
মূলা আছে। এগুলি ক্ষুলের সাজসরগ্চামের মধ্যে সবচেয়ে কম দরকারী, শুবুমাত্র 
গ্রন্থকীটপ্রাই বলবেন বইয়ে থেকে পড় মানে শিক্ষা পাওঘা। সামারহিলে শিক্ষা 
দেওয়া হয় তারজন্য, শ্রেণীঘরে উপস্থিত থাকা আবশ্যিক নর়। বাস্তবিক পক্ষে এ 
গুলে যথে্ট পড়াশোন। হর এবং প্রতি ক্লাসেই অনেক কাঁজ হয় । কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে পড়।শোনাকে শিল্পঘর, বুমোরের ঘর, কাঠের ও ধাতুর কাজের ঘরের সজনী 
কাজের চেতে কম মধ্যাদ। দেয়া হয। কেন না এখানে ছান্ররা, যে যাতে 
আগ্রহী দে তাই করতে পার়। এমন কি, পড়!থেন। সাধারণ থেশাধুণার চেরে 
কম গুরুত্বপূর্ণ। অভিনয়কে হী এক্তির মাধ্যম হিসাবে এখানে গুরুত্ব দেওয়। 
হয। সেই নাটক গুনি লেখেনও ছাত্র ও শিক্ষকর|। এমন কি সেক্সপীদনের নিজের 
লেখ! ন।টকের চেয়ে তাকে নিয়ে লেখ। ছাত্র বা খিক্ষকদের নাটকের আদর এই 
স্কুলে বেশা। 

সামারহিলে স্বভাববাদের এই ব্যপহারিক পর্িকল্পনাতে দেখ। গেছে ছেলের। 
স্বাধীন পরিবেশে বেশ স্বনির্ভর হয়ে বেড়ে উঠছে। অন্যের গ্রতি শিষ্টাচার ও 
মমত্ববোধও তারা আয়ন করে। এই কুলের ছাত্রদের শারীরিক স্বাস্থ্য 
অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে উতকৃষ্টতর ; বুদ্ধি, স্বাভাবিক রুচি ও মানবিক 
গুণে তার! শ্রেষ্ঠ । এখানে নানারকম হাতের কাজ ও শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর 
সজনী প্রতিভাকে কাজে লাগানে। হয়। 

স্বভাববাদী এই আদর্শ বিদ্যালয়কে সামনে রেখে, শ্বভাববাদের গুণাগ্ুণের 
খতিয়ান নেওয়া যাকৃ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে 
নব নতুন ও বিশেষ কার্ধ্যকরী শিক্ষাপদ্ধতির প্রব্ন হয়েছে তাদের সকলেরই 
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সুল, স্বভাঁববাদে | সমস্তগুলিই শিশুকেন্দ্রিক । শাঁসন ও শৃঙ্খলাতেও সম্পূর্ণ নতুন 
ও মানবিক দু্টিভঙ্গির প্রব্ন হয়েছে স্বভাববাদ হতে । 

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুন্বভাঁবের ওপর শিক্ষার পদ্ধতি, করণ ইত্যাদি রচিত হওয়। 
উচিত এ দৃষ্টিভঙ্গী যেমন মূল্যবান তেমনি বিতর্কমূলক । ভাববাদীরা বলবেন শিশুকে 
তার জীবনের প্রাথমিক আদিম স্তরে ফেলে রাখা উচিত নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে 
আদর্শের বিষয়ে, স্বভাববাদী সকলকে সন্তষ্ট করতে পারে না। ম্বভাঁববাদে 
“পৃথিবার ধা কিছুর স্বকীয় মূল্য আছে অর্থাৎ শুধু উপকরণ হিসাবেই যার মূল্য নয়, 
তাই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে । যেট! উপযোগী (ঘ5০01) যেটা জীবন্ত প্রাণীর 
কোন না কোন স্বার্থ সিন্ধ করছে, জীবননংগ্রাষে সেইটিই যেন সর্বব্যাপী মূল্য 
হয়ে টি'কে যাচ্ছে”। ম্বভাববাদীর দৃষ্টিভঙ্গী হতে তাই শিক্ষার কোন উদ্ধূখী 
আদ” চয়ন কর] যায় না। চরম ম্বভাববাঁদে শিক্ষার্থার আত্মপ্রকাশকে এত 
মধ্যাদা দেওয়া হয়েছে যে কোন প্রকার বাধা ব। হস্তক্ষেপ সেখানে চলবেনা । 
অবশ্য যদি ব€ম|ন প্ররুতি উত্তম হয়ে থাকে তবে তো বিদ্যালয় আর খিক্ষক বই 
অপ্রবোজনীব হয়ে পড়ে । তবে দেখ! যাব চরম ম্বভাববাদ সমস্ত শিক্ষার ধারণাকে 
বাতিল করে ধেযে কাজেই তাঁকে অগ্রাহ্য করে বরঞ্চ স্বভাববাদীরা একজন শিক্ষক 
নিয়ে'গ করবার পক্ষপাতা । তা হলেও এট!| অশ্বীকাঁর করা যায় ন| যে ম্বভাঁব- 
বাদের প্রধান ঝৌক হচ্ছে বধওমান ও অতিনিকট ভবিষ্যতের ৪পর-_দূর লক্ষ্যকে 
সম্পূভাবে অপ্রত্যক্ষ করে দেওযা হচ্ছে এখানে, মোটামুটিভাবে লক্ষ্য দীড়ান্ছে 
পরিবেশের সঙ্গে সামগ্তশ্য বিধান । সেই লক্ষ্যে তো বন্য মানুষ পৃভাবেই পৌছে 
গেছে কিন্তু তার বৌদ্ধিক, শৈল্পিক 'ও নৈতিক সম্ভাবনাগুলো যে অপৃণ থেকে 
গেল? 

অসশ্ প্রকৃতি বলতে কি অর্থবোঝাচ্ছে তা স্প্ট হওয়া 'দরকার। এখানে 
মাষের আন্তবপ্রকৃতির কথাই বল। হয়েছে, বহিপ্রকৃতির কথা তত নয়। অবশ্য 
ন্বভাববাদ ধরে নেয় যে মানুষের প্রকৃতি কিছুট। জান্তব, তার ক্ষুধ!, সহজাত 
প্রবৃত্তি, প্রাথমিক আবেগ তার জন্ত-প্রতিবেশীর সঙ্গে এক। কাছেই মানুষের 
উদ্ধতর আত্তিক প্রকৃতিকে স্বভাববাদ সম্পূর্ণ অগ্রাহ না করলেও অনেকট। উপেক্ষা 
করেছে। অবশ্থ কে।ন কোন ম্বভাববাদে মানুষের আধ্যাত্মিক প্ররুতিকেও মনুষ্য 
চরিত্রের অবশ্বস্তবী অঙ্গ বলে মেনে নিতে পারতে।। তাত্তে করে আধ্যাত্মিক 
প্রকৃতিকে জৈব প্রকৃতির সঙ্গে মেলানো গেল ন। বলে সম্পূর্ণ ছাটাই করতে হয় 
না। তার! বসতে পারতে। যে মানুষের আদর্শ মুল্য ইত্যাদিও তার প্রঞ্কতিরই 


৮৪ শিক্ষাতবের ভূমিকা) 


অংশ এবং তাঁর উচ্চতর ও নিম়তর দুরকমের প্রকৃতিই শ্বাভাবিক', তেমন স্ব ভাব- 
বাদের সঙ্গে ভাববাদের নৈকট্য থাকতো । এবং যেটুকু দূরত্থ থাকতো! তাকে 
মেলানো৷ অসম্ভব হত না। কিন্তু শ্বভাববাদের যেই রূপটী সাধারণভাবে গ্রাহ্থ 
তাতে দেখ যায় তার মধ্যে অসম্পূর্ণতার দোষ রয়েছে, ফেট। ভাববাদ দিয়ে 
পরিপূরণ কর! দরকার । অবশ্য বিবেকবান ম্বভাববাদীরা, সজ্জানে বা অজান্তে 
এ ধরণের ভুলের শুদ্ধি করার চেষ্টা করেছেন। শিশুরা যেমন তেমনভাবে বিকশিত 
হ'ক এই কথাটায় সন্তষ্ট না থেকে তারা বলেন যে তার৷ যেন একট৷ অম্পষ্ট 
লক্ষ্যের দিকে বিকশিত হয় । ভাববাদীই শিক্ষার পরিস্কার সন্তোষজনক লক্ষ্যের 
ধারণ দিতে পারে তাই সত্যিকার দিকৃদর্শন ভাববাদের সাহায্য নিয়ে কেমন করে 
হতে পারে পরের অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাবে 


অতিরিক্ত পাঠসূচী 


আযাভাম্স।  ইওল্যুশন অব এড্ুকেশনাল থিয়োরী। নবম অধ্যার। 
কলন্ডওয়েল কুক । ছ্যপ্লেওয়ে। 
ক্রীচন মিলার। দ্য নিউ সাইকোলজি গ্যাড দ্য টিচার। 


কারী। দয স্কুল। 
গ্রীন। সাইকোত্যানালিসিস্‌ ইন ছ্য ক্লাসরূম। 
৮ দ্যডেড়ীম 
দ্য মাইণড ইন্‌ আকসন্‌। 
ম্কমান। দ্য চাইন্ডস্‌ পাথ টু ফ্রীভম। 
মনরে! । এ টেক্সটবুক ইন গ্য হিস্ট্রী অব এডুকেশন | দশম অধ্যায় । 
মস্তেসরি। দ্য যস্তেসরী মেথ্ড। 
দ্য এযাঁডভান্সড, মস্তেসরী মেথড্‌। 
নীল । এ ডমিনিস লগ। 
রি গ্াট ড্রেডুন স্কুল । 
নান। এডুকেশন ইট্‌স্‌ ড!ট। আও ফাঁ্ট প্রিদ্দিপল্স। সপ্তম 


ও অষ্টম অধ্যায়। 
আযাডাম্স। মডার্ণ ডেভেলপমেপ্টস্‌ ইন প্র্যাকটিশ। প্রথম, নবম ও 
দখম অধ্যায়। 


“শিক্ষায় স্বভাববাদ ৮€ 


রুশো। এ মিল 

রাস্ক | থয ফিনসফিক্যাল বেসিন অব এদুকেখন। দ্বিতীয় আযায় 

শ। ব্যাক টু মেথুশেল। 

টমাস আগুল্যাঙ্গ -প্রিন্সিপল্স্‌ অব মদার্ন এড্ুকেখন। তৃতীর, চতুর্থ ও 
পঞ্চম অধ্যায় 

পাটস। এডুকেশন কর সেলফ রিয়ালাইজেণন আ্যাণ্ড সোস্য'ল 


সারভিস । 


পঞ্চম অধ্যায়। 
শিক্ষায় ভাববাদ ৷ 


দর্শনে ভাববাদের ইতিহাস দীর্ঘ এবং তার প্রাচীন ও আধুনিক নান। রকমের 
রূপ আছে। বস্ততঃ এটি একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী । এ শুপুমাত্র কতগুলি বাধাধরা 
অনড় বিধির সমষ্টি নয়, দর্শনের মত শিক্ষাক্ষেত্রেও ভাঁববাদের নানারকম রূপ 
দেখা যায়। শিক্ষার বিভিন্ন সমস্তার প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভাবুবাঁদীর। 
শিক্ষার করণ ইত্যাদি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন । কোন বিশেষ সমস্য। সমাধানের 
চেষ্টা এতে নেই। শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি হতে ভাববাদকে অনুধাবন করা যাক্‌। 
শিক্ষাতত্বের ভিত্তি রচনায় এই দর্শনের অসীম গুরুত্ব ভালে! করে বোঝ বিশেষ 
প্রয়োজন । শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার মূল্যবান প্রচেষ্টার জন্য ভাববাদের সাহায্য 
খোজ! হয়েছে । ্ম্মাতিহথক্র দশনের বিতর্কজাল দূরে সরিয়ে রেখে ভাববাদের 
মৌলিক সুত্রগুলোকে অনুধাবন করা যাক্‌। দেখা যাবে শিক্ষার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি 
স্থির করার চেয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণয়ে ভাববাদের অবদান বেশী । 

ভাববাদীরা ধলেন একমাত্র ভাব (10625) ব। ধারণ! সভ্য। মন বা 
আধ্যাত্মিক শক্তি জড়বস্থ হতে অনেক বেশী স্ত্য ও মৃল্যবান। আমাদের সঙ্গে 
যে দুই জগতের আদানগ্রদান চলে, জড় জগৎ ও অভিজ্ঞতার জগৎ, তার মধ্যে 
দ্বিতীযটিই পারমাথিক সত্তার বেশী অন্তরঙ্গ । পারমাথিক সন্তার রূপ জড় নয়__ 
চির | শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব বিষয়গুলি মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় অর্থাৎ মানব- 
শান্ত (17017910195 ) অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হতে শিক্ষার পক্ষে অনেক 
বেশী মূল্যবান। মনের যেকোন রূপ মানব অভিজ্ঞতা-পুষ্ট সংস্কৃতি, শিল্প, 
নৈতিকতা, পন্ম, মনের উপাদানে তৈরী বলে পারমাধিক সত্তার অন্তরে প্রবেশ 
করতে পারে কেনন] পারমাঁথিক সন্তাও বিশাল এক মন। বস্নিষ্ঠ বিজ্ঞান সেই 
মনের মধ্যে অবাধ প্রবেশ করতে পারে না। তাই শিল্প সাহিত্য চর্চা দিয়ে 
মানষ সেই সত্তার অন্রমহলের যে রূপটি দেখতে পাবে বিজ্ঞানচণার দ্বারা তা 
হওয়| সম্ভব নয়। অবশ্য বিজ্ঞানচর্চাও মন দিয়েই সম্ভব । সেভাবে দেখতে 
গেলে সমস্ত বিদ্যাচ্£া মনেরই অবদান | জগংটাকে বিজ্ঞানীর| যখন নানাভাবে 


শিক্ষায় ভাববাদ ৮৭ 


পরিদর্শন করেন- সেট! করেন মনের সাহায্যে কাজেই পৃথিবী মন দিয়ে সৃষ্ট 
বে ভুল হয় না। এমন কি প্রখ্যাত আদ্বিক বিজ্ঞানী স্তর জেম্স জীন্স্‌ জগৎকে 
এ আহ্মিক ধারণ। বলে ব্যাখ্যা করেছেন । এই বর্ণনা, জগৎ একটি মনোঁময় সততা, 
এই ধারণাঁকে সমর্থন করে। অবশ্য সাধারণ ভাবে পদার্থবিজ্ঞানী নিজেকে 
যখাসম্ভব তাঁর থেকে সিয়ে রাখেন ও তার অন্তসন্ধান অভিজ্ঞতার জগৎ সম্বদব 
ন। চালিয়ে জড়জগতেই শীমবদ্ধ রাখেন । 

যদি অভজ্ঞতাঁন জগ, বহিগ্ অপেক্গ। বেশী মৃন্যবাঁন হথ ত'হলে মািষের 
মন জগতের আপ সব কিছুর চেনে বেশী সুল্যবান কারণ রা জ্ঞাতা, মনই 
অভিজ্ঞতার ক5]। গ্রীক দাঁ“নিক সন্রেটিন এ৫থ| বহুদিন আগেই বলেছিলেন । 
আরেকজন প্রাচীন ভাববাদী সমস্ত বিশ্বগঞ্জৌ আকান বাতাঁস গ্রহ নঙ্গত্র হতে 
দৃষ্টি ফিরিয়ে মান্ুধকেই পর্যযবেক্ষ। করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন বে ম'নুষ 
স্বর্গের খুব কাছাকাছি-শুধুমাত্র দেবদূতদের চেয়ে একটু নীচে মাত্র! সে নম্মান ও 
মর্ধ্যাদাঁয় তূঘি ত এবং না অন্যান মমস্ত কর্ষের ওপন্ই তার প্রভৃত্ব । মানুষের 
আত্মিক শক্তি 'ও তার চরিত্রের বেশিষ্ট্যের ওপর এই মধ্যাদ। আরোপ হ 
ভাঁববাদের সার কথা । 

বিখ্যাত ভাঙ্কর রদার গড়। ধ্যানমগঘ্ন মানুষের, অগ্রপম ভাঙ্বধ্য যেশন্‌ 
মান্ধষের চিন্তাশীল স্বভাবের পিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ভাববাদী দর্শনও মান্ুসের 
চিন্তা করার ক্ষমতাকে জগতের এক অপূর্ব বস্ক বলে ধরে নেয়। সে যেন 
সর্ধবত্তম প্রাণাদের চেঘেও এক ভিন্ন ধরণের সন্ত।। তব খিবতনবাদকে নব 
ভাববাদীর। অন্বাকার করে ন। | তবে জীববিদ্য| মাভষকে সব্ধাশ্রেঠ প্রাণী বলে 
যে বিবরণ দের তাকে এরা অসম্পূর্ণ বশে মনে করেন। যে সব ভা'ববাদীরা 
বিব€নে বিশ্বাপী তাঁর বলেন বিব€নের উত্স এমনকি ক্রমিক পরিণতিপ পধ্যাদগুপি 
অপেক্ষ। বিব“নের অন্তিম লক্ষ্য অনেক থেশী তাত্পধ্যপুত। আতর]ং মাহ 
প্রাথমিক অবস্থায় কি ছিল ত| এদের ভাববার খিষধ নয়। উন্মেধার্থ বিবংনে 
(0101016৩00 ০৬০110191 ) যারা বিশ্বামী সেই ভাববাদ বণে যে ক্রমবিব £নেৰ 
ফলে আগে য! হিল ন।, ত। বিকশিত হচ্ছে । হয়তো ব| অঃ্মাৎ কোণ নতুন 
মূল্যবোদের বা আধর্শেপ জন্ম হচ্ছে । বিবনের সমস্ত গ হই হবতে। পাঁরমাখিক 
সত্তার অন্তরে নিহিত চরমতম মূল্যের উপলদ্ধির দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওযা। 
স্বর্গের নন্দনকানন হতে মান্থষের নির্বাসনের নতুন ব্যাখ্যা দিরে ভাববাদীব। 
বল্লেন যে কোন এক সময় মানুষ পরিপূর্ণ আদর্শে আণস্থায় বিকশিত হিশ। 


৮৮ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা! 


তারপর তার পতন হয়। তাই বাইবেলের গল্প হচ্ছে সেই উন্নততর পরিপূর্ণা- 
বস্থার স্তরে মাতষেব আরোহণের চেষ্ট।। এই উত্তরণের কতগ্ুপি ধাপ আছে। 
একটি উচু ধাঁপ হলে। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের স্তর। যখনই মানুষ ভাল 
ও মন্দের বিচার করতে শেখে তখন সে দেব্প্রতিম হয়ে দ্রাড়ায়, মানযের 
' আধ্যাত্মিক এক্তি দিযে সে আেয়ঃনীতিকে পেতে শেখে । পন্বেশ্র সঙ্গে 
সানগ্ুশ্ত বিন নব । এই মৃস্যগুলির পূর্ণ উপলব্ধি হচ্ছে বিবর্তনের অস্তিম লক্ষ্য । 
অবশ্ত ভাঁববাদীর। বলবেন মানুষের পরিবেশ হচ্ছে তার উচ্চতম ঘূল্যাবোঁধ এবং 
তাঁর সঙ্গে মি“নেই তাঁব স্বদর্ম | 

স্বভাঁববাদীর। মানুষের যে €্বিক বূপকে প্রাধান্য দেয় ভাববাদীর কাছে 
তার বিশেষ মূল্য নেই, সেট! মানব খগ্ডাংশ মাত্র । মাঁ£্ষের জান্তব উৎপত্তি 
দিয়ে তাকে জান। যাবে না। মানুষের চিথ্ব সত্তা তার প্রকৃত সভ্ভ। জৈবিকতার 
জগৎ অকিঞ্চিৎকর, আধ্যাঁত্সিকত। প্রকৃত সত্য । মানুষের চিথ্মর, আধ্যাত্মিক 
সত্। তার একটি অতিরিক্ত গুণ নয় । এটিই তার মূল স্বভাব, সত্তা । 

মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যাদা1 ও মূল্য ভাববাদে বিশেষভাবে স্বীকুত। এঁর! 
মনে বরে মানুষের ব্যক্তিত্ব অমূল্য কেননা এ হচ্ছে ঈশ্বরের সর্দোত্তম স্থাষ্টি। 
খ্ীষ্টধর্মে এই মতের প্রকাশ এভাবে_ ঈশ্বর মা্গঘকে নিজেন আদলে গড়েছেন ১ 
কাজেই শিক্ষাতে সবচেয়ে বড় আদর্শ হল মানবব্যপ্ডিত্বের গৌবব ঘোষণা 
(65811201017 01 791১0108111 ), এবং আত্মোপলন্ধি অর্থাৎ সম্ভাবনাকে বাস্ব 
করে তোলা । শিক্ষার জক্ষ্য মান্ষের অন্তলীন সম্ভাবনাকে পরিস্ষুট করা ও 
মান্ষের সত্যক$র অযুতরূপের উন্নোচন | প্রেটোর অনুগামী ভাববাদীদের মতে 
পিশ্বের মধ্যে মানবচকিত্র সবচেয়ে সুসম্বন্ধ কুটি । এই স্থসন্বদ্ধ ব্যক্তি মাছষের 
জৈবিক সত্ব। নয় এবং সেই ব্যক্তিত্ব অর্জন মানুষের সবচেয়ে জরুরী লক্ষ্য । 
প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য নিজের মহত্তম পরিপূণতম সত্তাকে জানতে পারা ও 
তাকে লাভ কর!। এতে অধিকাবী ভেদ নেই। ভাববাদী দর্শনের এই রূপ 
থেকে “সার্ধজনীন শিক্ষার” আদর্শটি পাওয়া গেল। 

রাস্ব তার বই দ্য ফিলপফিক্যাল বেসেস্‌ অব এডুকেশনে খুব স্বন্দর ভাবে 


১। বেদে ও উপনিষধদে একই বাঠ1 পাই । মানৰ ঈখরের সন্তান অমুম্ত পুরা । সেই 
অন্তত্বের কথ জানতে পারলেই মানুষের চরম উত্তরণ। এই জগং পারাৰারেরা কুলে অমৃতের 
সন্তান মানুষের খেগাঘর | কিন্তু একসময় সসীম মানুষ অসীম হয়ে উঠতে চার । সমস্ত সৃষ্টি 
বৃতের দিকে, ভূমার দিকে সম্পূর্ণ হওয়ার দিকে অবিশ্রান্ত চলছে । এই হচ্ছে ভারতীয় 
ভাববাদের মূল কথা ॥ 


শিক্ষায় ভাববাদ হু 


বল্লেন আজকের দিনের মানুষ তার জড়পরিবেশ সম্বন্ধে খুব সচেতন অথচ তার 
নিজের অন্তরনিহিত সত্তার এশ্বর্ধ্য সম্বন্ধে একেবাঁরে উদাসীন । তিনি পরিবেশকে 
দুভাগ করে বল্লেন, একটি পরিবেশ জড় ও প্রাকৃতিক, দ্বিতীয় পরিবেএ মানসিক 
ও সাংস্কতিক। রাঙ্ক লক্ষ্য করছেন যে এই ছুই পরিবেশের সম্বন্গে মানুষ 
আর অন্য প্রাণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পার্থক্য আছে। অন্য প্রাণীর! তাদের 
জড় পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে শ্বাকাঁর করে নিয়েছে কেন ন। সেই পরিবেশ 
পরিবর্তন করাঁর কোন ক্ষমত। তাদেরই । হয় তারা সেই পরিবেশের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নেবে অথবা! লুপ্ত হবে, মন্তিষ কিন্তু ততট! অসহায় নয়। জড় 
পরিবেশকে সে অপরিব€নীর বলে মানে না| তার স্থজনীশক্তি ও কুশলতা 
দিখে সে পরিবেশকে শিজের প্রয়োজন মত বদলে নিতে পারে। মে নিজের 
প্রয়োজন মত তাকে পরিবন্তিত করে, এবং ইচ্ছামত কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করে 
নিতে পারে। কাজেই ন্বভাববাদীদের মত অনুযায়ী "পরিবেশের সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে নেওয়ার তার কোন দরকার নেই । যে কোন প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া 
উচিত মানের স্জনীপ্রতিভার বিকাশ করা যাতে সে তার পরিবেশ ও জড় 
বস্তর ওপর নিজের প্রভৃত্ব বিস্তার করতে পারে । অন্ততঃ যাতে কৃত্রিম পরিবেশ 
তৈরী করার মত এক্তি অন্ততঃ তার লাভ হয়, কমপক্ষেও শিক্ষার লক্ষ্য হবে 
সেইটি। 

তবে ইতন প্রাণী ও বে প্রার্কৃতিক পরিবেশকে কিছুন্র পরিবতিত করতে পারে 
মে কথ জীববিগ্যা থেকে জানতে পারা যায়, কিন্তু সাংস্কৃতিক পরিবেশ 
সম্বন্ধে মানবেতর ও মানব অবস্থ!র গভীরতর পার্থক্য লক্ষ্যণীর। মানবেতর 
জীবের জাবনে সাংস্কৃতিক পরিবেশ অন্ুপঞ্থিত। সাংস্কতিক ও আধ্যাত্মিক 
পরিবেশ মানুষের একার সৃষ্টি। তার স্থজন কর্মের ফল ।১ 

ধর্ম, শ্রেষঃনীতি, কারুশিল্প, সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাঁদি মান্তষের নৈতিক 
বৌকিক নান্দনিক কর্ণের বহুযুগব্যাপী ফল। এগুলি প্রকৃত অর্থেই মানবশাস্ 
€ 7750770010165 )। ' সংস্কৃতি ক্রমে বিবতিত হয়েছে । বহু মানসের ধারা এই 
সম্পূর্ণ সংস্কৃতির সাগরে মিলেছে । এখানে মান্তষের এক্য রূপায়িত। মানুষের 
পরস্পরের সংযোগে সংস্কৃতি বধিত হয়েছে । এই সাংস্কৃতিক পরিবেশে সমস্ত মানুষের 
মিলিত উত্তরাধিকার । মানবমনই এই সংস্কৃতির অ্টা, ধারক ও বাহক । 

তাই মানুষকে সত্যিকার মান্য হতে হলে নিজের চেষ্টায় ও শ্রমে সেই 


১। রাঙ্ক। ভ্ভ ফিলসফিক্যাল বেসেস, অব এডুকেশন পৃঃ ৯৮। 


৯৩ শিক্ষাতত্বের ভূমিক। 


সাংস্কৃতিক পরিবেশের উত্তরাধিকার আয়ত্ব করতে হবে। সংস্কৃতির পূর্ণকৃস্তে 
নিজের সাধনার আহুতি ঢালতে হবে । শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেক মানুষকে, 
গ্রত্যেক প্রজন্মকে এমন শিক্ষা দেওয়৷ যাতে সে সেই সাংস্কৃতিক পরিবেশে নিজের 
অবদান কিছু রাখতে পারে । ব্যক্তি এই মানব উত্তরাধিকারের অংশভাগী হতে 
গিরে নিজেকে আরো পূর্ণ তর করে তুলবে, স্থতরাং আবার আমরা আরেকটু 
বিশেষ এশ্বধ্যময় “আত্মেপলন্ধির আদর্শে উপনীত হলাম। সব্বকালের এই 
মানব পরিবারের সদন্ত হওয়ার সম্ভাবনা রখ জানার সঙ্গে সঙ্গে মান্য এক 
অমূল্য উত্তরাধিকার অর্জন করেছে, যা অন্যান্যি জড় সম্পত্তির মত ছিনিয়ে নেওয়া 
যবে না। এই এক অক্ষর সম্পর্তি সে নিজের শ্রমে স্থষ্টি করেছে । 
সংস্কৃতিকে আত্মগত করতে হলে মানুষের নিজের কিছু অবদান রাখ! দরকার 
যাতে প্রতি প্রজন্মই সংস্কৃতি আরে! এশ্বধ্যবান হয়। এই সংস্কৃতির এ্রশ্বধ্যের 
যত বৃদ্ধি হয় শিক্ষার কাছ ততই জটিনতর হতে থাকে । এর নিদশ'ন মধ্যযুগ 
হতে দেওয়। যাঁক। সেকালে সপ্তবিদ্যা (56৮০) ৪105) জানলেই মানুষকে 
স্কৃতিবাঁন বলে গণ্য কর৷ হত কিন্তু আজ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রও বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের অসংখ্য বিদ্যার এক ভগ্নাংশ আয়ত্ব করতে পারে না। দিনে দিনে 
সংস্কৃতি বদ্ধমান। সুতরাং যোগ্যতর, অরে উত্তম শিক্ষার প্রক্রির। উদ্ভাবিত ন। 
হণে সংস্কৃতিকে পরের গ্রজন্মে পৌছে দেওয়া যাবে না। কিছু ধর্মন ও নির্বাচন 
অবশ্য প্রয়োজন। তাছাঁড়। মানুষের সংস্কৃতির রক্ষণ ও ধদ্ধ-নর জন্য শ্রম বিভাগ 
করাও স্পষ্টভাবেই প্রয়োজন । 
মনুষ কি সত্যি তার সাংস্কৃতিক পরিবেশ রচনা কগে নাকি সে আবহমান- 
কালব্যাপী এক সাংস্কৃতিক রাগ্যে বিনা আয়াসে প্রবেশ করে? উদ্দাহ্রণ দিষে 
বলি, মান্তুষ কি সৌন্দর্য সষ্টি করে ন| সে তাকে শুধুমাত্র আবিষ্কীর করে? 
প্লেটে ও তার অন্ুগাঁমীর! বলেন মান্য শুধুমাত্র আবিষ্্তা, রচিত নয়। সৌন্দধ্য 
ভ ও সত্য আঁবহমানকাঁল বিরািত। অবশ্ঠট কিছু কিছু ভাববাদীর বিশ্বাস 
পারমাথিক সত্তা চিরবিকাখমান। এই ভাব্ময় সভা ক্রম উদ্মোচিত। মামু 
নিজেও এই বিকাশের কাজে সাহায্য করছে। দাশনক প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষ 
কি তার নৈতিক বৌদ্ধিক ও নান্দনিক কর্ণ দ্বার। নিশ্চিতভাবে সেই সত্তাকে 
অরো এশ্বধ্যযুক্ত করছে অখব। য! চিরন্তন সেই সত্তর এশ্বর্যের গভীরে অনুপ্রবেশ 
করে তাকেই ত্রমে ব্রমে আবিষ্কার করছে? প্লেটোর গতিহীন (91800), 
ভাববাদ এই দ্বিতীয় মতই সমর্থন করবে যে মূল্য ও আদর্শদের অনুসন্ধান করে 


শিক্ষায় ভাববাদ ৯১ 


পাওয়! যাবে । আগেই বল৷ হয়েছে গতিময় ভাববাদ মানুষকে অষ্টার ভূমিকায় 
পরিকল্পনা করে । অবশ্ঠ মানুষ আদশের শ্রষ্টা ব। আবির যাই হোক ন] 
শিক্ষার ক্ষেত্রে মিদ্ধান্তের বিশেষ কোন তফাৎ হবে না| প্রেটোর অনুগামী হলে 
শিক্ষা মানুষকে আরো গভীরভাবে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করার জন্য 
তৈরী করবে । গতিময় উন্মেষার্থক ভাববাদের সমর্থকর। বলবেন শিক্ষা মানুষকে 
নিজের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক র|জ্যের পরিসীমা বাঁড়াতে শাহাঁধ্য করবে। 
যেভাবেই হ'ক মেট সাংস্কৃতিক জগত ব্রমেই প্রশস্ততর হচ্ছে । 

আযাভাম্স্‌ জগৎসংসারের যুক্তিম়তার দিক দিয়ে ভাববাদের ধারণা আলোচন! 
করেছেন । আগেই দেখেছি ভাববাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকাধ্য হল জগতের 
যুক্তিযুক্ততা । অর্থাৎ সমস্ত বস্তর কেন্দ্রে যদি একটি মনের অস্তিহথ স্বীকার করা হয় 
এবং জগৎকে একটি মনের প্রন্রিথা বলে ভাবা হয় তবে এও নিশ্চিত যে মানুষ ও 
সম্পূর্ণ জগৎই যুক্তি পরিচালিত | বিশ্বসংসার যেমন স্থসম্বন্ধ নিয়মেন রাজহ, 
মাজষও তেমনি ম্বভাবতঃ যুক্তিনিষ্ঠ ও যুক্তির দ্বারা বোধগম্য । 

অবশ্ঠ বৈজ্ঞানিকর৷ ভৌতজগৎ সম্বন্দে একথা আগেই বলেছেন ও বিভিন্ন 
আবিষ্কার দ্বার! এই ্বীকার্যের (জগৎ যুক্তিনিষ্ঠ) প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন । 
কেনন। বিজ্ঞানের জগতে প্রতিটি ঘটন| কাধ্যকাঁরণের স্তরে আবদ্ধ, যে কোন 
ঘটন] যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে গ্রমাণ করা৷ সম্ভব । কোন ঘটনার ফলে কি ঘটবে তাও 
বিজ্ঞানের স্তর দিযে ঘটনার পূর্বেই জান। যাঁয়। কিন্তু জড়জগৎ ছেড়ে শ্রেয়ঃ- 
নীতির জগতে প্রবেশ করণে এই যুক্তিনিষ্ঠতাঁর ধারণ! বজায় রাখা কিছুটা কঠিন 
হয়ে পড়ে । ভাববাদী এই প্রতিজ্ঞ। প্রমাণ করতে পারেন না কেনন। তিনি 
নিজেও সেই জগতের বাসিন্দ| এবং জগৎটি ছেড়ে বাইরে এসে বস্তুনিষ্ঠভাবে তাকে 
দেখার সাধ্য তার নেই, কিন্তু ভৌত জগতে অনিদ্ম থাঁকলে বিজ্ঞান যেমন 
মিথ্য। হয়ে যাবে তেমনি শ্রেয়ঃনীতর রাজ্যে অরাজকতা থাকলে দর্শনও মিথ্য! 
প্রমাণিত হবে। ভাববাদীরা তাই আধ্যাত্মিক রাজ্যে নিয়মের সন্ধান চালিখে 
যাচ্ছেশ। 

ব্রাউনিংয়ের কবিত। *শ্বর্গে রারেছে ঈশ্বর এবং সব কিছুই র'খ্ছে ঠিকমত এ 
সংসারে € 0০৫7১ 17 1715 1192010--211১ [18176 1011 006 0110) 
ভাববাদীদের মনের কথা । কিন্তু কাঁবো কারো! মতে এ ধারণ। হচ্ছে অতি 
আশাবাদী ও আত্মসস্তোষে ভরা । গাইব নিজের মন্তব্য “এই সেরা জগতটিতে সব 
কিছুই সেরা (/৯1115 001 016 065 17) 009 065 01 ৪11 109591016 
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00105)” একই জাতীয় নিব্বিচার আত্মসন্তষ্টির অবস্থা । কিন্তু যা কিছু ঘটছে, 
সবই ভাল এই মতটিকে 'নির্জলা” গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব । যীশুববীষ্ট তার জীবনের 
অন্ধকারতম মুহূর্তে আরেকটি গভীর বাণী উচ্চারণ করেছেন “এই পৃথিবীতে 
তোমাদের আরো! কষ্টের পরীক্ষা আসবে । ভরসা! হারিওন। কেনন! আমি সেই 
কষ্ট উত্তীর্ণ হব।”১ এখানে একটু ইঙ্গিত পাওয়] যাচ্ছে যে ভাববাদীদের নিরগ্কুণ 
সরল আশাবাদী হওয়ার দরকার নেই। তীর! ম্বীকার করতে পারেন যে 
পৃথিবীতে সতত। সুখ পুণ্য ইত্যাদির সঙ্গে দুঃখ কষ্ট অন্তায় ও পাঁপাচাঁর আছে, 
কিন্তু তা সত্বেও মানুষের শ্রেয়ঃনৈতিক বোধের উপর বেশি জোর দেন। কেন 
না এর দ্বার প্রমাণ হয় যে তার অন্যায়কে বর্জন করে শুভকে বরণ করার শক্তি 
আছে। নিকট থেকে দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখি জগৎ যেন এক উদ্দেশ্টের দিকে 
বিকনিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি বিশ্ব পরিপূর্ণ শৃঙ্খলার দিকে এগিয়ে চলেছে । 
কাঁজেই শিক্ষা হল মানুষের এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা | 

মানুষ এই বিশ্বের অন্তরে আরেকটি ক্ষুদ্র জগৎ। তার অন্তরে রয়েছে সুশৃঙ্খল 
এক্যের দ্রিকে অগ্রসর হবার ঝৌক। প্রাণী হিসেবে তার ভিতরে বৈচিত্র্যের 
মধ্যে এক্যের সুত্র লক্ষ্য করা যাঁয়। তার সমস্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি মেধ! ইচ্ছা স্মৃতি কল্পন 
সবই সেই একমুখী । ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি এক হয়ে ক্রমবিকশিত হচ্ছে। মানুষ 
তো৷ শুধু বৃদ্ধি পায়ন! সে পরিণত হয়। ন্বভাঁববাদ্দীরা একথা! লমর্থন করবেন কিন্ত 
মানুষের বিকাশের উদ্দে্ত সম্বন্ধে এরা ভাববাদীদের সঙ্গে ভিন্নমত, ছিন্নপথ। 
প্রাণীর বৃদ্ধি বলতে যদি বুঝি “এক পরিণত “আকারের' দিকে প্রাণীর স্বনিষুক্ত 
যাত্রা, কারণ সেই পরিণতির জন্য তার আছে অস্তনিহিত, আগ্রহ”,২ তবে 
শ্বভাববাদীর! 'আকার' বলতে বুঝবেন পূর্ণতর প্রাণী দেহ ও ভার কার্যাবলী কিন্ত 
ভাববাদীর] বুঝবেন পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক বূপ। 

আরেকটি কথ! । শিশু ষদি নিজের তাগিদেই সম্পূর্ণতার দিকে বিকশিত 
তবে আর সেখানে শিক্ষকের প্রযে'জন কোথায়? এই প্রশ্বের উত্তর গ্ভাববাদী 
ও ভাববাদীরা ছুরকম ভাবে দেন। ম্বভাববাদীরা শিক্ষকের উপস্থিতি নিতান্ত 
অনিচ্ছুক ভাবে শওসাপেক্ষ স্বীকার করেন । এরা মনে করেন "শিশু যদি স্বর্গের 
অধিবাসী হয়, তবে বয়স্ক শিক্ষক অন্যরকম কোন জায়গার অধিবাসী" । শিশুর 
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পবিত্রতার জ্যোতি যে সমাজের আবহাওয়ায় মান হয়ে যায় তার কারণ শিক্ষকের 
সহুদেশ্য প্রণোদিত হস্তক্ষেপ । 

কিন্তু ভাববাদীরা শিক্ষক জ্বন্ধে এমন অকরুণ মত পোঁধণ করেন শ|। 
আযাভাম্স্‌ ল্মরণ করিয়ে দেন যে শিক্ষকও একদা শিশু ছিলেন সুতরাং তিনিও 
্বর্পগের পবিত্রতার উত্তরাধিকারী । তিনিও যুক্তিচালিত বিশ্বের একটি অঙ্গ। 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এক বৃহত্তর সমষ্টির অঙ্গ । বৃহত্তর নিশ্বসংসারে স্বশুঙ্খল 
ব্যবস্থার মধ্যে দুজনেই নিজের নিজের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছেন এবং 
নিজস্ব দায়িত্ব পালন করছেন । দুজনের মধ্যে সম্বন্ধটা হচ্ছে এরকম _শিক্ষক 
শিক্ষার্থীর পরিবেশের একটি অঙ্গ। তাঁর কাজ হবে শিক্ষার্থীকে পরমসত্বার 
কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং শিশুর নিজের পূর্ণ বিকশি। 

বোধ হয় ফোয়েবলের শিশু উদ্যানের পরিচিত উপমা দিয়ে ভাববাদী শিক্ষকের 
কর্তব্য সম্বন্ধে বোঝানে। যাবে । বিদ্যালয় যেন এক উদ্যান, শিশু সেখানে সুকুমার 
চাঁরাগাঁছ ও শিক্ষক সেই বাগানের সতর্ক মালী। অবশ্য চারাগাছ অন্যের 
সাহাধ্য ছাড়াই বাঁড়বে ও নিজের আকার ধরবে । যদিও সব চাঁরাগাছই নিজের 
স্বভাবের নিয়মে বাঁড়বে এবং একটি বাধাকপি কিছুতেই গোলাপ ফুল ফোটাতে 
পারবে না তবু মালীর একট৷ ভূমিক। আছে। ভাল মালী তার কুশলত। দিয়ে চেষ্টা 
করবে বাগানের বাধাকপি ও গোলাপ গাছেও সর্ববশ্েষ্ট বিকাশের । যদিও তাকে 
ছাড়। চারাগাছের এতটা বৃদ্ধি সম্ভব হবেন।, তবুও বলা যাঁর অশ্কুল অবস্থান গাছ 
আপন ন্বাভাবিক বৃদ্ধি লাভ করবে। ম্বভাঁববাদীরা হয়তে। বাড়ন্ত কাটঝাড়েও 
স্থথা কিন্তু ভাঁববাদীর চাই উত্তম গোলাপ । তাই শিক্ষক নিজের স্বভাবে বেড়ে 
ওঠা শিক্ষার্থীর এমন উৎকর্ধের জন্য চেষ্টা করবেন, যা, তার সাহায্য ব্নি। সম্তব 
হত না। 

স্থতরাং ভাববাদীর মতে সম্পূর্ণ আত্মোপলন্ধি (561 16911291107 ) হল 
শিক্ষার চরম লক্ষ্য । আযাডাম্সের মতে শিক্ষার বহু আদর্শের মধ্যে সম্পূর্ণ 
আত্মোপলব্ির আদর্শ ই ভাববাদীদের গৃহ।ত আদর্শ। ভাববাদী নান] রূপে এই 
আদর্শকে সমর্থন বরেছে। ম্বভাববাদ ও ভাববাদের পার্থক্যটুঝু এই যে স্বভাব- 
বাদীরা বলেন শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশ (5616 ৫8016551010 ) ভাঁববাদ 
বলে আত্মোপলন্ধি। ভাববাদী আদর্শে আরেকটি জিনিষও স্পষ্ট যে শিক্ষার্থী ও 
শিক্ষক দুয়ে মিলে পাঁরম্পরিক আদান প্রদানের ভিতর দিয়ে উভফ্রেই আত্মো- 
পলব্ধির কাজে সাহায্য করবে। 


শিক্ষাতত্ের ভূমিকা 


প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে আত্মোপলন্ধি আসে নির্জন ধ্যানে, আত্মমগ্রতায়-- 
জনতার সঙ্গে সংযোগে নয়। পশ্চিমী ভাববাদীরা এখানে ভিন্নমত। রাম্ক জোর 
দিয়ে বলেন মানুষের উচ্চতর চরিত্র হচ্ছে সামাজিক । সামাজিক মানুষ পারমাথিক 
সত্তার অংশ, মানুষ তার পূর্ণ আত্মোপলন্ধি ও বিকাশ সমাজের একজন অংশ- 
ভাগ হয়েই করতে পারে । জগতের সর্বজনের সাংস্কৃতিক জীবনে ভাগ নিয়ে ও 
নিজের অবদান যুক্ত করে মানুষ উচ্চতর আধ্যাত্মিক আদর্শে পৌছুতে পারে।" 
ভাববাঁদীর। কয়েকটি আধ্যাত্মিক মূল্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী যেগুলি সাব্বিক 
( ॥1৬৩1581) ও সত্য (7681)। এই মূল্যগুলির বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং 
তাদের চিরন্তন স্বভাব ও সর্বজশীনতার দ্বার ভাববাদ শিক্ষার সামাজিক আদর্শে 
গুরুত্ব আরোপ করে। 

সক্রেটি সত্যসন্ধানে সঙ্গীর প্রঘ়োজনীয়তা অস্ুভব করলেন এই বলে যে ছুই 
মনের মতৈক্য দ্বার সত্যপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হ্য়। তখন তিনি ভাববাঁদের একটি 
বিশেষ প্রতিজ্ঞ।র কথা ধরে নিলেন যে সত্য চিরস্তন ও অপরিবর্তণীয়, তা ঘটন। ও 
কালের ওপর নির্ভরশীল নয় । বিভিন্ন মন একই তথ্য হতে শুদ্ধভাবে চিস্ত। করলে 
একই সিদ্ধান্তে পৌছুতে বাধ্য । এবং একই ধরণের পরিস্থিতিতে ও এক মন 
বিভিন্ন সময়েও সেই এক সিৰ্ধান্তে পৌছুবে। এযেন বেলম্যানের কথ। (লুই 
ক্যারলের চরিত্র) “আমি তিনবার য| বলব, তাই হচ্ছে সত্য ।”৯ 

এই মতৈক্য ঘটে কেনন] সত্য সার্বজনীন ও চিরস্তন । একই কথ! শ্রেয়ঃ- 
নীতি সম্বন্ধে সত্য । শ্রেয়ঃনৈতিক আদর্শগুলিও বিভিন্ন মনের কাছেও একরকমই 
আবেদনময়। তাঁদের লাভ করার জন্যও মান্য একই ভূমি থেকে অগ্রসর হয়। 
কান্ট শ্রেয়ঃনীতির সর্ধজনীনত। সম্বন্ধে তার চরম নীতিবোধের তত্বে (08068০11- 
০৪] 1097861%6, বল্লেন যে “ম্ব ইচ্ছার অনুশাসন মেনে এমন ভাবে কাঙ্গ করতে 
হবে, যাতে (শুভ) ইচ্ছাকে সার্বজনীন অমোঘ আইন বলে ধরে নেওয়। চলে ।”২ 

ভাববাদের এই শ্রেয়ঃনী তিবোধের সামান্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন । কান্টের মতে 
৪০০৫ ৮11] বা অস্তবের নীতিবুদ্ধিঃ মানুষের স্বধর্ম। তাই মামুষ একে লংঘন 


করতে পারে ন1।”ৎ 
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ও। ইউকেন। লাইফ স. বেসিস আও লাইফন, আইডিয়াল। পৃঃ ৩৭৪ 


শিক্ষায় ভাঁববাঁদ রা 


পূর্বেই দেখেছি প্লেটোর ভাববাদে, একটি বিশ্বীসকে প্রতিষ্ঠা কর! হয়েছে ষে 
আধ্যাত্মিক মূল্য ও আদর্শগুলি শাশ্বত ও নিত্য। এর! ভাবসত্তা বা সারসত 
(95567095 ) যাদের সাব্বিক ( 071%97321 ) চরিত্র বিদ্যমান । সমস্ত ভাবসত্তার 
মিলনে "পরম শুভ' (107৫ 9০০৫ ) রচিত হয়েছে । জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে "অসীমের 
সঙ্গে আস্তর অন্বন্ধ স্থাপন কর» পরম শুভের অন্বেষণ ও ধ্যানের দ্বার! পাঁরমাধিক 
সত্তার অস্তরাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া । “শিক্ষার কাঁজ হচ্ছে চরম সার্বজনীন আঁদর্শ- 
গুলির সন্ধান পেতে সাহাধ্য কর যাতে করে বিশ্বের সত্য আমাদের সত্য হয়ে ওঠে 
এবং আমাদের জীবশশক্তির সঞ্চার করে।”১ এই পরম শুভর সাঁত্ববিক চরিত্রের 
দরুণ, যে ব্যক্তিরা এর অন্বেষণ করবেন, তীদেরও আত্মার মধ্যে এক্য স্থাপিত হবে। 
বিশ্বসত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে পরস্পরের সঙ্গেও মিলন সম্ভব হবে। 
“আধ্যাত্মিক জীনের অভিজ্ঞতা ও বিকাশ ব্যক্তিদের অস্তগৃঢ় ভাবে সংযুক্ত করবে । 
ব্যক্তিদের অন্তিম উদ্দেশ্ঠ, এই সার্বজনীন জীবনের কা'রণ এক বিশেষ (আধ্যাত্মিক) 
চরিত্রযুক্ত হয়ে উঠবে ।”২ তাই ভাববাদের বিকশিত ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ যে ব্যক্তিত্ব 
নিজেকে পরিপূর্ণভাবে স্ফুটন করেছে, সে মানবজাতির মধ্যে বিভিন্নতার নয়, 
মিলনের মৃশতত্ব, কাজেই ভাখবাঘদীর পূর্ণ আত্মোপলন্ধির আদর্শ সামাজিক হিতের 
আদর্শকে পূর্ণভাঁবে সমর্থন করছে। শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের একক আত্মবিকাঁশ করতে 
.না শিখিয়ে এক পূর্ণ ক্ষুরণের আদর্শের দিকে এগিবে দে যেখানে সে “বশ্বসাথে 
বিহার করে” বিশ্বের মািষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের ব/ক্তিরপের বিকাশ বরে। 
বিশ্বের স্থসম্বধ নিয়মের রাজত্বে £নতিক মুল্যগুনির অস্তিত্ব স্বীকার করার ও 
মানুষের নিজের জীবনে সেই মৃল্যগুলিকে বরণ করে নেবার আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় 
ভাববাদীদের অকু% আস্থ। থাকাঁর দরুণ এর! মন:ম্তত্ব দিয়ে মানুষের ব্যাখ্যাকে 
অসম্পূর্ণ মনে করেন এবং শিক্ষাতত্বের ভিত্তি হিসাবেও মন:স্তত্বকে অনুপযুক্ত 
বলে গণ্য করেন। অন্তান্ত প্রাকৃত বিজ্ঞানের মত মন:শুত্‌ বস্তনিষ্টভাবে মানুষের 
আচরণে ও তার কারণের ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রশ্মতির 
জন্য কাধ্যকারণের যে মূলতত্বের ব্যাখ্যা অত্যস্ত সার্থক হয়েছে, মন;স্তত্বও সেই 
ব্যাখ্যা ও 'পূর্ববনিদ্দিষ্ট বাদ ( সমস্ত কার্ধকারণই পূর্ব হতে পির্দিষ্ট ) গ্রহণ 
করেছে। হাট মন: পূর্ববনিদ্দিষ্টবাদের তত্ব এ ভাবে ব্যাখ্যা করলেন “জড় 
জগতের সমস্ত ঘটনা কোন না কোন কারণ হতে উদ্ভৃত। যদি আগেকার কারণ 
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মি শিক্ষাতত্বের ভূমিক 


উপস্থিত থাকে তবে পরের কাধ্য অবশ্যই ঘটবে। স্থতরাং ফল ( কার্ধা) দেখলেই 
আমরা জানবো! যে কোন নিশ্চিত কারণের আ্মাহারেই সে কাধ্য ঘটেছে। 
পদীর্থবিজ্ঞানেও যেমন আকস্মিক বপে কিছু নেই। মনঃন্তত্বেও তাই । মনের 
মধ্যে যেসব চিন্ত। এলোমেলোভাবে ভেঙ্গে যায় তাদের যতই তুচ্ছ ও কাধ্যকারণহীন 
মনে হ'কন। কেন তারাও নিশ্চিতভাবে পূর্ববর্তী মানসিক প্রক্রিয়ার ফল। যদি 
এই মুহুর্তে কোন সংখ্যা মনে করতে বল৷ হয়, আপাতভাবে ত। আমি খুব বেশী 
চিন্ত। না৷ করেই ভাববে কিন্তু বাস্তবিক সেই সংখ্যাটি আমার চিন্তনে আসবে 
আমার সেই মুহুর্তের মানসিক অবস্থার দ্বার! পূর্ববনিদ্িষ্ট হয়ে। অর্থ।ৎ সে সময় 
একটিমাত্র সংখ্যা অবশ্যন্তাবীভাবে আমার মনে উদয় হবে, অন্য কোন সংখ্য 
আসাই সম্ভব নয়। এ সিদ্ধান্ত পাঠকের কাছে কিছুট। কষ্টকল্পিত মনে হতে পারে 
অথচ মনে।বিদ্াকে বিজ্ঞ।ন বলে চিস্ত! করতে হলে এমন কিছু স্বতঃসিদ্ধ স্বীকাধ্য 
(8519009 ) গ্রহণ কর] ছাড় গত্যন্তর নেই। কাজেই আমাদের নিজম্ব দর্শন 
যাই হোকন|। কেন মনঃস্তাত্বিক ও বেজ্ঞানিক ভাবে চিন্তা করতে হলে আমর! 
কা্যকারণ শৃঙ্খলার বিশ্বাসী হতে বাধ্য ।”৯ 
সমন্ত মনোবিজ্ঞানীর] হয়তো হাটের মতে। এত খোলাখুলিভাবে তাদের 
নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর কথ| বলবেন ন। কিন্তু কাধ্যতঃ সকলেই আজকাল বিশ্বাম 
করেন যে মানুষের আচরণ বেজ্ঞানিক অর্থে ব্যাখ্যাযোগ্য এবং পুর্বব থেকে 
অনুমান সম্ভব । যবিও তার] এখনে] সার্থকভাবে সেগুণে। প্রমাণ করে দেখাতে 
পারেন নি। তাদের কাছে ভাল ও মন্দ সর্বপ্রকার আচরণই সমান কৌতুহলে।- 
দ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ | ব্যবহারের নৈতিক বিচ|র মনো বজ্ঞানের দায়িত্ব নয় কেন- 
ন| মনোবিজ্ঞান প্রাকৃত বিচ্য। (09910০ 5০161)09 ), মাননিণায়ক (1001009- 
01৮5) বিছ্যা! নয় । 
শিক্ষ/বিদ্র| সাধারণতঃ মানের সম্বন্ধে অবহিত» এবং শিক্ষার আদর্শ মূল্য, মান 
ইত্যাদির সন্ধানে তাদের মন্ন্তত্বের গণ্তীকে অতিক্রম করে যেতে হবে। শিক্ষায় 
মনোবিজ্ঞানের লেখকরা সাধারণত এইটুকু বলেই সন্তষ্ট থাকেন এবং মূল্য ও 
আদর্শের প্রশ্নের উত্তর খোজ।র ভার অন্যের ওপর ছেড়ে ধিয়ে শিক্ষার মনঃস্তাত্বিক 
ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হন। এর ফল প্রায়শঃই দুঃখকর কেন ন। লেখকের নিজস্ব 
দর্শন যাই হোক না, পাঠকর। শিক্ষার ক্ষেত্র সম্বন্ধে একট। বিভ্রান্তিকর চিত্র পান। 
. যেহেতু মূল্য, মান, আদর্শ ইত্যাদিকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়। কখনে। বা 


১। হাট । গছ সাইকোলজি অব ইনভ্ানিটি ॥ পৃঃ ৬০। 


শিক্ষায় ভাববাদ ৯৭ 


সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর! হয়। ছাত্র] বর্তমান মন:স্তত্বেরবীজান্ু আত্রান্ত হয়ে শিক্ষাতত্ে 
ও শিক্ষণকার্য্যে শ্রেয়ঃশীতিক বিচারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহহ করে। তাভিন্ন মনো- 
বিজ্ঞানের কাঁধ্যকারণের কঠিন নিয়মকে কিছুটা! সংশোধন না করে নিলে 
শিক্ষাক্ষেত্রেও একট। অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি হয়। যেমন কিছু কিছু মন:স্তাত্িক 
মানসিক অভীক্ষার ফলকে একেবারে অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেন। বিশেষ করে 
বুদ্ধির অঙ্ক (10) লম্বন্ধে মন:স্তাত্বিক পরীক্ষার সাক্ষ্য অমোঘ বলে ধর! হয়। তার 
অর্থ এই ঈড়ার যে মালষের পরিবেশের দ্বার পরিবন্তিত হওয়ার ক্ষমতা নেই, তার 
জন্মস্থত্রে মে ষ| পেেছে তা নিয়েই তাকে সন্তষ্ট থাঁকতে হবে। প্রথম দিকেব 
সহজাত প্রবৃত্তির মনঃস্তত্ববাদও মানুষকে, তার জান্তব উত্তরাধিকার অন্ুপারে 
সম্পূর্ণ সহজাত প্রবৃত্তিতাড়িত বলে দেখানোতেঃ কিছু কিছু ব্যক্তির মনে মাল্ষেব 
উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভীপ্নাগুলে। সম্বন্ধে নৈরাশ্টবাদের শি হয়। মাঁভষ যদি 
মানবেতর প্রাণীদের মত কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তি দিয়েই চালিত হয় তবে তার 
এই অমোঘ উত্তরাধিকার হতে উত্তরণের পথ কোথায়? 

শুধুমাত্র ভাববাদের সাহায্যেই এমন স্থকঠোর কাধ্যকাঁরণ তত্ডের সংশোধন 
সম্ভব। তাদের মতে মন:ন্তত্ববাদীদের মানুষের সব আচরণই কাধ/কারণশৃঙ্খলে 
বাধা এ নিতান্ত অতিরঞন। মানুষ তার স্বাধীন নৈতিক বুদ্ধি (1০ %11) 
দ্বারা চাণিত আমাদের এ বিশ্বাস ভ্রাস্ত কল্পন। ন| হয়ে যদি সতিয বলে প্রমাণিত 
হয় তৰে কেমন হবে? ভাঁবধাদীর। মনোবিজ্ঞানের কাধ্য ও কারণের শৃঙ্খলা তন্ত 
দিয়ে মাঈষের সম্পূর্ণ ব্যাখ্য। গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। মনোবিজ্ঞানদের মতে 
সানুষের বুদ্ধি, বুদ্ধির পরীক্ষা দিত নিশ্চিতভাবে মাপা যায়। কিন্তু একথার উত্তর 
হল যে এ পরীক্ষাগ্ু;ল! মানের আচরণের সব দিক মাপতে পারেনা] । এমন কি 
তার আচরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিও মাপতে পারে কিনা সন্দেহ। 
কাজেই ভাববাদীরা জোগ দিযে বলেন যে, যে আধ্যাত্মিক মুল্য ও আঁদর্শগুলি 
প্রাকৃত মনোবিজ্ঞান বঙ্জন করে সেগুপিকে সযত্বেলাপন করতে হবে । শিক্ষার 
আদর্শ রূপায়ণের কাঁজ গ্রহণ কণ| উচিত। সেই কাজ সার্থকভাবে করে ওঠ। 
সম্ভব। 

শ্রেয়ঃনীতিবৌধের প্রশ্নে মনঃসমীক্ষণবাদীদের মতট! বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক 
কারণ এর] বাস্তবিক করে “ঈন্‌ ও ইগোর” মূল ছন্বনীতির প্রস্তাবনার প্রথমেই 
স্বীকার করে নিচ্ছেন যে মাঙ্গষেন সহজাত প্রবৃত্তি ও উচ্চতর আদর্শের মধ্যে সংঘর্ষ 
চলে। 


৭ 


রি শিক্ষাভত্বের ভূমিকা! 


“আদশের অস্তিত্ব মনোসমীক্ষণবাদী মেনে নিতে বাধ্য কেনন] ত! না হলে 
(মনের মধ্যে । কোন ছন্বই থাকবে না। আর ছন্দই মনঃসমীক্ষকদের প্রধান 
বিবেচনার বিষর |---তাই মনঃসমীক্ষণবাদীরাঁও সত্তার বর্ণনায় ভাববাদী বিশ্বাসের 
অংশীদাঁর হচ্ছেন।”১ কাজেই এ দাবী করা যায় যে মনোসমীক্ষণবাঁদের ওপর 
প্রতিষিত কোন কোন শিক্ষার তত্ব, তাদের মন:স্তাত্বিক ভিত্তি সত্বেও, ভাববাদীদের 
হতে সম্পৃ বিজাতীয় মত পোঁধণ করছেন না। শিশুকে তার অস্তরের স্ুপ্রবৃত্তি 
ও কুপ্রবৃত্তির দ্বন্দের অবসাঁন ঘটাতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্‌ তাঁর আধ্যাত্মিক মুল্যগুলোকে 
জরা হতে দিচ্ছেন। এভাবে ব্যক্তির দ্বারা সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য 
বিধান কনা সম্ভব হচ্ছে। 

যাঁদও মন:স্তত্ববিদ্রা কৌন কোন ক্ষেত্রে আদর্শমূন্য ও আধ্যাত্মিক মৃল্যগুলির 
অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন, এদের কোন রকম সন্তোষজনক ব্যাখ্য। তার। দিতে 
পারেন শি। 

ভৌতবিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনংস্তত্ব হয়তে। ব্যাখ্যা করতে পারে 
কেন কয়েকজন ব্যক্তি উচ্চতম বুদ্ধির কাছ করতে সমর্থ এবং কেন বা কেউ তত 
বুদ্ধির কাজে অপারগ । কিন্তু কেন যে অতি সাধারণ লোক চূড়াস্ত বীরত্ব ও পর- 
হিতৈষণাু সক্ষম, কেন যে তাদের ব্যবহ!রে আদর্শবোদ বূপায়িত হয়ে উঠছে, সে 
সম্বন্ধে মনঃস্তত্বের ব্যাখ্যা নিতান্ত অযথেষ্ট । আদর্শ ও ঘুল্যবোধকে বঙ্জন করার 
দরুণ মনংগ্তত্ব শিক্ষার সম্পূর্ণ ভিত্তি রচনার দাবী করতে অপারগ । ভাববাদ মনে 
করে এই মুন্য ও আদর সত্য, এবং পরম প্ররোজনীয়। মানবশ্বভাবের 
অসাধারণ গুণই হচ্ছে এই আদর্শ ক্বপাঁরণের ক্ষমত1 | ভাববাদের মতে ভৌত- 
বিজ্ঞনবলে অভিহিত মনংস্তত্, এই আদর্শ গুলিকে অগ্র।হ করার দরুণ, কথখনে। 
মানুষের পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারবে ন|| রাস্ক বল্লেন, “হয় মনঃস্তত্ব ভৌত, বস্তনিষ্ 
বিজ্ঞান এই বলে নিজেকে অন্ভিহিত করা বন্ধ করুক অথব1 মানুষের মানস 
জীবনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম, এই দাবী কর! ছেড়ে দিক 1”* ভাববাদে বিশ্বাস 
রাখলে দেখতে পাই শিক্ষার কাঁছ হবে শিশুর অন্তরনিহিত আদর্শ বূপায়নের 
ক্ষমতাগুলৌকে বিকশিত কর] যাতে সে নিজের জীবনেই সত্যমূল্য ও আদর্শ- 
গুলোকে রূপদাঁন করতে পারে। দেই বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে নীরব 
থাকার দরুণ শিক্ষায় মনযন্ডত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়েছে । শিক্ষা! ভিন্ন এই ক্ষমতা- 


[1000০/-0.ররররর, প্্পস্প--- _ 


১। রাস্কু। দয ফিশসফিক্যাল ৰেসেন, অব এড়ুকেশন। পংঃ১২১। 
হ। রাম্ক। ছা ফিলসফিক্যাল থেলেস অব এড্‌কেশন। পৃঃ ২৮। 


শিক্ষায় ভাববাদ মর 


গুলে। থাকবে নিষ্ক্রিয় । শিক্ষার অর্থ এই মূল্য ও আদর্শগুলো সম্বন্ধে ব্যক্তিকে 
সচেতন করে তোল! । শ্রেয়:নীতিক মূল্যবোধের জন্ত শিক্ষার্থীর চিত্বকে জাগিয়ে 
তোলার কাজ করবে শিক্ষ]। 

কোন্‌ সব আধ্যাত্মিক আদর্শ শিক্ষার্থী অন্বেষণ করবে? শিক্ষার অস্তিম লক্ষ্য 
কোন মূল্যবান আদর্শ? এই মৌলিক প্রশ্নে কিছু পরিমাণে নিশ্চিত উত্তর দিতে 
পারলেই আমর! এমন একট। মানদণ্ড পাবে। বার সাহায্যে আমাদের শিক্ষাচেষ্টার 
কোন শার্থকতা আছে কিন। অথবা তাঁর ফল যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গ কিন! সেকথ! বুঝতে 
পারবো । 

প্লেটো! তার লেখায় কখনে। পরম শুভকে কখনোবা পরম স্ুন্দরকে আমাদের 
আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রার অস্তিম আদর্শ বলে বর্ণনা করেছেন । এ ই. টেলরের১ 
ব্যাখ্যা অঙ্থসারে প্লেটে। বিশ্বাস করতেন এই ছুটিই এক ও অভিন্ন। কীট্স নিজেও 
সত্য ও স্থন্দরের অভিন্নত৷ কঞ্পন। করে লিখেছেন 
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সাধারণ লোক পরম শুভর অ:রেকটু বিশদ বর্ণনা দাবী করে ।* আধ্যাত্মিক 
আদর্শগুলিকে সত্য, স্থন্দর ও শুভ এই তিনরূপে বিশ্লেষণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
ধরে দেওয়া হর মানুষের আধ্যাত্মিক কার্ধ্যাবলীও হচ্ছে ব্রিভঙ্গ__বৌদ্ধিক, 
নান্দনিক ও শ্রেযঃনীতিক | ক্লাটন ত্রকের প্রথম মহাযুদ্ধের করাল ছাঁরার বসে 
লেখা একটি পুস্তক হতে এই মতের সমর্থক :কটি সুন্দর অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করি, 
«আত্মিক দর্শন বলে, জড়বস্তর চেয়ে আত্ম। মহত্বর ৷ এই দর্শন মানুষের স্বভাব ও 
জগতের স্বভাব ঢুই সম্বন্ধে গ্রকৃত তথ্য প্রকাশ করেছে, যে সত্য মানষ নিজের 
পরীক্ষা নিরীক্ষার ছার নিজেই প্রামাণ্য বলে বুঝতে পারে। আত্মিক দর্শনের 
মতে আত্ম। তিন বস্তর কামন| করে । এই তিন সামগ্রী নিজশ্বমূল্যেই মৃশ্যবান, 
অগ্ত কিছুর লাভ করার উপায় হিসাৰে মূল্যবান নয়। প্রথমতঃ আত্মা, য। সং তাই 
করতে চায়, সং বলেই সেই কর্ম করতে তার আগ্রহ । দ্বিতীয়তঃ অন্ত কোন কিছু 
লাভের জন্য নয়, নিছক সত্য জ্ঞানের জন্যই তার আগ্রহ। তৃতীয় আগ্রহটিকে 
যদিও বর্ণনা কর। সহজ নয় আমি তাঁকে সৌন্দর্য পিপাসা বলে আখ্য। দেৰ। 


১। এ. ই. টেলর। প্লেটো, ছা ম্যান আও হিজ ওয়ক | পৃঃ ২৮৭ 
২। কীটস্। ওড.অন এ গ্রীসীয়ান আন । 
৬। সত্য, শিব ও নুরের জিমুখীরূপ ভারতীয় উপনিষধদে কল্পিত। 


১০ শিক্ষার্তত্বের ভূমিকা 


শুধুমাত্রই তিন আকাহাই আত্মার প্রিয়। এর! অন্ত সব আকাত্াা হতে 
এই জন্ ভিন্ন যে এর! তাদের নিজম্ব মূল্যেই মূল্যবান ও নিজন্ব গুণেই তাদের 
পাওয়ায় চেষ্টা করা হয়। যদি অপর কোঁন উদ্দেপ্তে তাদের অনুসরণ করা হয় 
তবে তারা তাদের নিজন্ব চরিত্রই হারিয়ে ফেলবে । 
₹ কাজেই আত্মার মাত্র তিনটিই মুখ্য আকাঙ্খা এবং ত1 থেকে তিনটি প্রধান 
ক্রিয়া আছে। ত হল--“নৈতিক বৌদ্ধিক ও নান্দনিক ক্রিয়া। মানুষ এই 
তিনটি ক্রিয়ার অনুসরণ করবে বলেই বাঁচে, তার জীবনের অন্ত কোন উদ্দেশ 


নেই।”১ 
এই আপোষহীন ভাববাদের মতে প্রতিটি আদর্শ অদ্বিতীয়। একটিকে অন্যর 


দ্বারা ব্যাখ্য। কর! সম্ভব শয়। মানুষ ভাল (সৎ) হবার জন্য সত্যকে জানতে 
চায় ন! অথব1 সৌন্দধ্যপিপাস্থ হয়না, শিল্পের কামন! কর! হয় শিল্পের নিজম্ব 
মূল্যেই, নৈতিকতা বোধ হতে নয়। বাস্তবিক সৌন্দধ্যের কোন শ্রেয়ঃনীতিক 
উদ্দেশ্ট নেই । শুভ, সত্য ও সৌন্দধ্যকে মান''পরম” (৪৮০15) বলে মনে 
করে । এই আদর্শ তিনটি নিজেদের ম্ব ম্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পূর্ণ একক 
ভাবেই কাঙ্খনীয়। ক্লাটন ত্রক তার বইতে এই তত্বের সমর্থনে বিশদ যুক্তি 
দেন এবং পাঠকদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে এই তিনটি পরম আদর্শ 
( সত্য, শুভ 3 সুন্দর)কে শ্বকীয় মূল্যে প্রতিষ্ঠা করতে বলেন । 

কেউ কেউ মনে করেন সত্য, শুভ এবং সুন্দর, মান্থষের মনোমর সত্তার 
ত্রিপদী প্রকাশ । সত্য মানুষের মনন, সৌন্দর্য ভার অনুভূতি ও নৈতিক 
মূল্যবোধ তার ইচ্ছার প্রকাশ । এই ধারণাটি সনংস্তত্ব থেকে মনের ত্রয়ী 
বিভাজনের ধারণ! থেকে আহত । কিন্ধু মন:ম্তত্বের নাহায্যে আদর্শের এই 
ব্যাখ্যাতে আপত্তি উঠতে পারে। কেনন৷ পূর্বাহেই মন:স্তত্ব প্রাকৃত বিজ্ঞান- 
বলে, আদর্শের ব্যাখ্য। দিতে অসমর্থ বলে দেখানো হয়েছে । এক রূপক অর্থে 
এমন ব্যাখ্যা হয় তো গৃহীত হতে পারে। তা ভিন্ন মন:ক্তত্বের গভীরতর 
বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই মাঁভষের মনে মনন, অন্ুভব করণ ও ইচ্ছন, কখনো! 
একে অপর হতে ম্বতন্ত্র হযে এককভাবে থাকে না। এর একে অপরের সঙ্গে 
বিজড়িত এবং একই অভিজ্ঞতাঁর এর] ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া । আমাদের মনের এমন 
শুদ্ধ চিন্তনের (মননের) অবস্থ| আসে না যখন অনুভূতি ও ইচ্ছা সম্পৃণ 
অনুপস্থিভ। ন]| জেনে বা আকাজ্ষ! করে, অনুভূতি হচ্ছে এমন অবস্থ। কখনই 


(১ শপ অপ ও. সাপ ». এ ০. শা 


১। ক্লাটন ব্রক। ছ আলটিমেট বিলীফ পৃঃ ২০.২১ 


শিক্ষায় ভাববাঁদ ১০১ 


হয় না, তাছাড়া সত্যের বা সৌন্দর্যের অন্বেষা! সার্থক হতে হলে আমাদের 
চিন্তন, অনুভূতি ও ইচ্ছনের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ কর! দরকার হয়। ভাই 
মানুষের অভিজ্ঞতাকে এই তিনটি প্রক্রিয়। দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাথ্য| গ্রহণযোগ্য হলেও 
মানুষের আধ্যাত্মিক আদশ গুলি এই ত্রিশক্তি (মনন, অন্তভবনঃ ও ইচ্ছন ) 
দিয়ে সম্পৃণ বিশ্লেষণ সম্ভব নয় । এদের অন্য কোন আদশ” দিয়ে ব্যাখ্যা করার 
চেষ্টা করান 2য়োজন । 

ধর্ম সেই আদর্শ। রাক্কের সঙ্গে এই আদরশ”টি আমর! “মান্রষের আত্মিক 
কার্ধ্যাবলীর তালিকা সংযোজন করি ।”৯ ধর্ম, জ্ঞানের পথে বিচরণ করতে 
পারে, ধর্মের মধ্যে সৌন্দধ্যবোধ নিহিত। ধর্ম, শুভর সঙ্গে আত্মীয়তা বোধে যুক্ত, 
তবুও ধর্ম এই তিন পরম আদশকে অতিক্রম করে আপন ন্বকীয়ন্তায় 
ভাস্বর । 

বিশেষ করে ধর্মের ও নৈতিকতার মধ্যে সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ । ধর্ম কি? ধর্মের 
একটি সাধারণ ধারণা, এ. এস. পীয়েকের সংজ্ঞা উদ্ধত করে দেওয়া যাক» ধর্ম 
হচ্ছে অনৃশ্য পরমের জন্য আত্মার আকুলতা1।”২ ধর্ম অর্থে আমর! বুঝি জীবাত্মার 
অথবা মানুষের, পরমাত্মা ব৷ ঈশ্বরের দিকে উন্মুখ আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেওয়া] । 
সসীম আত্ম, অসীমের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎস্থক তাই ধর্ণের বিশিষ্ট ভঙ্গি পূজার, 
সশ্রদ্ধ বিনতির ৷ 

নৈতিকতার সঙ্গে সামাজিকতা যুক্ত। সামাজিক পরিবেশ ছাড়] মানুষ 
নীতিবোধের প্রকাশ করতে পারে না। প্রাচীন কালেও দেখি মানুষের নীতিবোধ 
তার দলের লোকের কল্যাণের চিন্তা ও আয়োজন হতে উদ্ভৃত। দলের লোকের 
প্রতি আহুগত্য আরেকটু প্রসারিত করে সব মানুষের সম্বন্ধে আরোঁপ করলে 
কতগুলি সার্ধজনীন নীতিবোৌধের আদর্শ গড়ে তোল! যায়। কিস্ত সেখানেও 
মমাজের পরিবেশ ও অনুমোদন প্রয়োজন | সামাজিক দিক ব্যতীত নীতিবোধের 
আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শুভ, এই পরম আত্মিক আদর্শের অনুসরণ কর|। 
এর দ্বার৷ ব্যক্তির পূর্ণতম ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন সম্ভব হবে। 

তাই দেখা যাঁয় ধর্ম ও নীতিবোধ ছুটি এক নয়। এমন কি তাদের পরস্পরের 
সঙ্গে সম্পর্ক থাকাঁরও প্রয়োজন নেই৷ নী'তিবোধ ধর্মকে আশ্রয় না করেও জীবন্ত 
থাকতে পারে। শ্রেয়ংনীতির জন্য ধামিক অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। 


১। রাস্ক। ছা ফিলজফিক্যাল বেসেস অব এডুকেশন । পৃঃ ১০৩। 
২। এ, এস. পীয়েক। ক্ত্রীষ্চিয়ানিটি ইটস, নেচার আও ইটস. ট্রখ।পৃঃ২। 


১০২ শিক্ষাতত্বের ভূষিকা 


অনেক নীতিবোধসম্পন্ন লোক ধর্ম মানেন না বা ঈশ্বর নামে কোন উপস্থিতি 
শ্বীকার করেন না। অথচ তাদের নীতিবোধ উচ্চকোটির হতে পারে ।” (রস) 

বৌদ্ধযুগের নিরীশ্বরবাদ অতি উচ্শ্রেণীর নৈতিকবোধের চর্চ| করতো। 
আবার ধর্মচর্চ। শ্রেয়ঃনীতির সংসর্গহীন হতে পারে । তান্ত্রিক ধর্ম অনেক সময় 
দুর্নীতি ও ব্যভিচাঁরকে প্রশ্রয় দিত । 

একথাঁও তেমনি সত্যি যে ধর্ম নীতিবোধকে পুষ্ট নাও করতে পারে। বনু 
প্রাচীন ধর্ম তাদের আচরণে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে । এখন কি আধুনিক 
যুগেও অনেক প্ররুত ধানিক ব্যক্তিরা তাদের নাস্তিক, অধামিক প্রতিবেশীদের 
চেয়ে নৈতিক বোধে দরিদ্র। ওল্ড টেষ্টামেন্টের জেকব ঈশ্বরের অন্ুগৃহীত, 
ঈশ্বরেব কাঁছাঁকাঁছি ভক্ত পুরুষ কিন্ত তার ব্যক্তিগত আঁচরণ প্রশংসনীয় নয়। 

রাস্ক ধর্ম 'ও নৈতিকতার বিভিন্নত! বিশদ করলেন থান্সিক ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য 
দিরে। 

ধাঁমিক মনোভাবের তুলনায়, নৈতিক জীবন ছন্দের জীবন, কেননা শ্রেয়ঃ- 
নীতির আদর্শের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যখনই আমর! কাঁঙ্িত আদর্শের কাছাকাছি পাই, 
সেই আদর্শ দূরে অপগত হয়। ভাঁলমন্দের এই স্থুরাস্থরের ছন্দ আমাদের জীবনে্স 
সায়া পধ্যস্ত বিস্তৃত। নৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা অসম্পূর্ণতা। ও 
অসস্তোষবোধে চিহ্নিত | সার্থকতায় উপনীত হলে আবার নতুন ছন্দ স্থরু হয়। 
ধর্মের জীবনে কিন্তু ব্যক্তির মনে এ ধরণের সদা অসন্তোষ জাগে না। কোন 
যুদ্ধ জগ্ন ন] হলে ব্যক্তি অন্ততঃ এই ভেবে আশ্বাস পায় যেসে ধার পক্ষে আছে, 
তিনি অজেয়।৯ 

শুভর অন্বেষণ তাই অতৃপ্তি ও প্রচেষ্টার দ্বার। চিহ্নিত যদিও সেখানে কোন 
অস্তিম প্রপ্তি বা পূর্ণ সন্তোষ ঘটেন|। পর্গ কিন্ত সেই তৃপ্তি ও “সব কিছু ভাল 
আছে” এমন আশ্বীস দেয় । ঈশ্বর তে। আবহকাল ব্যাপী, বিশ্রামহীন আর্ত হৃদয়, 
তাকে আশ্রয় করে বিরাম লাভ করে । নৈতিকতার জগতের প্রাণাস্তর 
যুদ্ধের পর ধর্ীয় বিশ্বাসে উত্তরণের অপদৌকিক আনন্দ সেপ্টপলের বাক্যাংশে 
বিধৃত। | 

“হায় অভাগ! আমি, এই মৃত্যুতুল্য মরদেহ হতে কে আগায় ত্রাণ করবেন? 
আমি সেই ত্রাতা ঈশ্বর ( ফীশুধীষ্ট )কে ধন্যবাঁদ দেই ”২ 


১। রাম্ক। ছা ফিলসফিক্যাল বেসেস, অব এডুকেশন। পৃঃ ১০৮। 
২। রোম্যান্স! ছা 2425. 


শ্ক্ষায় ভাববাদ ১০৩ 


যর্দিও ধর্ম ও নতিকত! ম্বভাবতঃ পৃথক, উচ্চতর রূপে তার! পরম্পরের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে এক সম্পূর্ণতায় বিলীন হয়। এমন কি ওল্ড টেষ্টামেন্টে আদিষ 
অধিবাসীদের নৈতিকতায় ধর্মের অনুমোদন ও সমর্থন দেখি। দিনিষ্টাইনদের 
মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষে দুই দলে বাঁচামরার প্রশ্নে যুদ্ধের দেবত। ও হিংস্রতার 
দেবতাকে আবাহন কর হয়েছে । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এক ন্যাগ্বান ঈশ্বরকে9 
কল্পনা করা হয়েছে যার হাত রক্তমাখ| ন:, যার অন্তর পবিত্র, যিনি ক্ষমায় ইন্ডুক, 
বলিদানে আগ্রহী নন। “মানুষকে তিনি শুভর সন্ধান দেন, তাঁকে শি ন্া 
কাঁজ করতে, করুণ। করতে এবং বিনম্র হতে শেখান 1৮১ 

অবশেষে শ্রীষ্টধর্মে নৈতিকত। ও ধর্জকে পাশাপাশি জায়গ। দে €য়। হয়েছে । 
যীর্ুতরীষ্ট খাষ্ধ্মে ঈশ্বর-পুত্র বলে সম্মনিত। তাঁর নৈতিক মতবাদকে 
দৈবীমাহাত্য দিয়ে বর্ণন। কর হয়। যাশুপ্রীষ্ট ধর্মীয় প্রচারক হলেও একথ। 
অনম্বীকার্য যে তার বাণী উচ্চতম শ্রেয়ঃনীতিবোধের প্রচার করে। কিন্ত 
দবীমহিম! না যুক্ত করলে তার শিক্ষার লোকমানস প্রভাবিষ্ড বরাঁর “ক্তি 
নিঃসন্দেহে ত্রান পেতো! | যীশুখীষ্টের শ্রেঞ্জনীতি প্রচার করার অ!গের প্রমুখ 
আদেশ এই প্রকার-“তোমার ঈশ্বরকে তুমি সমস্ত আত্মা, মন, শক্তি দিবে 
ভালবাসবে এবং তোমার প্রতিবেশীদের তোমার নি:র মতোই ভালবাঁবে।৮২ 

কাঁজেই সর্বোত্তম পর্ম ঈশ্বরে অগিত-প্রাণ হওর। $ লর্বমহত শ্রেষঃন।তির আদর্শ 
মানুষের প্রতি প্রেম। ছুটিকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করেও একই প্রেদের স্থত্রে গেত 
দেওয়। হল। প্রেম নামক এই মৌলিক স্ত্রটি মনঃগ্তত্েও ম্বীকৃত। ভ লবাসার 
প্রবৃত্তিকে কণ্যাঁণের, সৌন্দর্যের, 9 সত্যেপ দিকে স্ুচমুখ করতে হবে । যদি এই 
তিনটিকে ভগবৎগুণ বলে স্বীকার কর! হয় 'তবে এই গুণগুলিকে ভালবাস। অর্থ হবে 
ভগবানকে ভালবাসা । এটিই হল ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ । স্থত-ং ধর্ম একটি আশাদ! 
আদর্শ হওয়ার পরিবতে সমস্ত আদর্শগুণিকে একত্র করে আরে মহত্তর আদর্শ হযে 
দাড়ালো ৷ 

ভাঁববাদেব মতে তাই শিক্ষার পরিপূর্ণ আদর্শ হল ধর্ম, নীতিবুপি ক ঢা, 
সৌন্দর্য্য ও সঠ্য। ধর্মশিক্ষ। নৈতিকতার িক্ষ1 বুকির শিক্ষা, নান্দশিক শিক্ষ| 
সমস্তর সম্মেননেই পূর্ণ স্থুমন্বপ্ধ প্রস্ফুটিত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হবে। স্ুসমস্থিত 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ লক্ষ্য হলে এর কোন দ্রিকটিকেই অবহেল। কর! চলবে ন|। 


১। হছ্োসীয়া ৬ 6. 
| লুক +১ ২৭। 


১০৪ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


শিক্ষার দৈহিক আদর্শকে বিদ্ুত হলে চলবে না । ছুভাঁবে এই আঁদর্শটিকে দেখ! 
দরকার । প্রথমতঃ শারীরিক স্বাস্থ্য ও যোগ্যতার প্রতি বিশ্ষে লক্ষ্য দিতে হবে 
কেননা স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি বিন৷ আত্মিক চর্চার অন্বেষণে বিদ্ন ঘটবে, 
দ্বিতীয়তঃ শারীরিক কুশলতার পরিশীলন না করলে মান্নষ তার উত্তাবনী বুদ্ধি 
দিয়ে, তাঁর নিজের প্রয়োজন ও বাঁঞ্ছ৷ অনুযায়ী যন্ত্রকৌশল সমধিত ভৌত পরিবেশ 
স্্টি করতে পারবে না। দেহিক ও আত্তিক ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, 
তাঁদের কিছু পরিমাণ সামান্তত।ও আছে। শ্রেয়ঃনীতিক আদর্শগুলি একদিকে 
আধ্যাত্মিক, অপরদিকে শারীরিক ক্রিয়াকর্মেই (010/51091] ৪00151095 ) তাঁদের 
প্রকাঁশ। তেমনি বৌদ্ধিক ক্ষমত। ও আদর্শ, জড় পরিবেশের পরিবর্তন সাধনের 
কাজে মানুষের কুশলতায় অন্ুহ্থত | মানুষ তার শিল্পকলার প্রয়োজনীয় 
উপকরণকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার সময় সৌন্দধ্যের আদর্শকে আবিষ্কার করছে। 
রাস্ক আদর্শগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা চিন্তা করে একটি নষ্কা! প্রস্তুত 
করেছেন যাঁতে এই সমস্ত আদর্শমূলক ক্রিয়াগুলি থাকবে ৷ খুব বীধাধরাভাবে এই 
নক্সা ( এবং আদর্শের মধ্যে ভাগ) অনুসরণ ন| করলে, এই থেকে পূর্ণাঙ্গ উদাত্ত 
শিক্ষার একটা যৌজন। পাওয়া যাবে। 


শিক্ষা 


| 
দৈহিক ক্রিয়া আত্মিকক্রিয়া 
| | 
| ও | [ | 
শারীর চর্1 কুশলতার চর্চ। বৌদ্ধিক নৈতিক নান্দনিক ধর্মীয় 


এভাবে দেখলে সমস্ত বিশ্বংসারের যাবতীয় কাধ্যাবলী শিক্ষার আওতায় 
আসে। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ভাঁববাদী মতে এই মূল আদর্শগুলিকে অনুসরণ করে 
এই সমস্ত ক্রিয়াকর্ণকে শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটতে দেওয়।। তাহলেই মানুষ পুর্ণতম 
জীবনের অধিকারী হতে পারবে । 


শিক্ষায় ভাববাঁদ 


আযাভাম্স্‌। 
ক্লাটন ব্রক! 
হোম্স্‌। 
লিভিং ষ্টোন। 
রাস্ক। 


টমাস আও ল্যাঙ্গ । 


ওয়েলটন। 


অতিরিক্ত পাঠসূচী 


এডুকেশনাল থিয়োরীস্‌। ইভল্যুশন অব এড্ুকেশনাল 
থিয়োরী। দশম অধ্যায় । 

দ্য আলটিমেট বিলীফ। 

হোয়াট ইজ ত্যা্ হোয়াট মাইট বী। 

দ্য ফিউচার ইন এডুকেশন। এডুকেশন ফর 
এ ওয়লড্‌ খ্যাঁড়িকটু। 

দ্য ফিলসফিক্যাঁল বেদে জব এডুকেশন । পঞ্চম 
ও য্ট অধ্যায়। 

প্রিন্সিপ ল্স্‌ অব মডার্ণ এডুকেশন | 

তৃতীয় অধ্যায়। 

হৌয়াট ড.উই মীন বাই এড.কেশন। 

ছিতীয় অধ্যায় । 


য্ঠ অধ্যায় 





শিক্ষায় প্রয়োগবাদ 


প্রয়োগবাদের শ্বভাব এমনি যে আত্মগুন ছাড়, শিক্ষার কোন পূর্বনিদি্ট 
লক্ষ্য প্রথম হতে ধরে নিতে পারে না । প্রযোগবাদীদের মূল ধারণাই হচ্ছে পূর্বব- 
নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যের দিকে শিক্ষ। প্রচেষ্ট! করা হচ্ছে এ কথা স্বীকার না কর]। 
গ্রয়ৌগবাদীদের মতে খিক্ষ। অর্থ চিরন্তন আধ্যাত্মিক আদর্শের নিষ্পৃহ অনুসরণ নয, 
ভাববাদীরা যদিও এই আদর্শের অনুগামী । পারমাথিক সত্তার সঙ্গে সামক্রস্ত- 
বিধানের জন্য সাধিবক আদর্শ বা সারসন্তাকে আবিষ্কার করাও শিক্ষার কাজ নয়। 
কেনন। আদর্শ বা মূল্যের কোন পূর্ব অস্তিত্ব নেই। প্রয়োগবাদীর মতে 
আদরের স্থষি হয় পরিবেশের সঙ্গে মানুষের মোকাবিলার দূরুন। তারা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা দিয়ে সার্থক মূল্যবোধের স্থঠি করেন। অতএব শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য 
নতুন মূল্যের বা আদর্শের গজন | শিক্ষকেগ মুখ্য কাজ শিক্ষার্থীদের এমন পরি- 
স্থিতিতে নিয়ে আঁস। যখন তাঁরা শিজেরাই আদর্শ রচণ। করতে পারবে। 

যন্দিও প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার কোন পুর্বব।শান্দ্ট »|দর্শে বশ্বা করেন ন। 
তবু তান একথা ম্বাকার করেন যে শিক্ষার বৌদ্ধিক, নান্দনিক নৈতিক ও ধঙ্মীথ 
এবং শারীরিক দিক্‌ আছে । এই সমস্ত দিকের কাধ্যাবলী বিভিন্ন । এগুলির মধ্য 
দিয়েই শিক্ষার আদর্শ দুষ্ট হবে। কাজগুনি (ভাববাধীদের বিশ্বাস অন্থযায়ী ) 
নিজস্ব মূল্যে মৃন্যবন বলেই করতে হবে, এমন নয়। তাদের দ্বাপা মানুষের 
প্রয়োজন সিদ্ধ হবে এইজন্য তাঁদের অন্ুদরণ করা। প্রয়োগবাদীর কাছে জ্ঞানের 
নিরাকাঙ্খ, লাভহীন অগসরণ, অর্থহীন । শুধুমাত্র বৌদ্ধিক শিক্ষালাভ করার 
জন্যাই শিক্ষা (97115 ০%]। 5910০) হতে পারেন! । তেমনি পৌন্দধ্যের নিস্কাম 
উপাসন। ব| নৈতিক কর্মের নিম্পৃহ অন্গমন প্রয়োগবাধী সমর্থন করেন ন।। 
নৈতিক কর্ম, মান্তষের সন্তোষজনক ফণলাভের জন্য । ভগবৎ ভক্তিও অহৈতুকী 
নয়। সন্তোষজনক ববলাভের আশায় মানুষ ঈশ্বব ভঙ্গন। করে। ক।রণ বিনা 
ঈশ্বরের অনুসন্ধান যুক্তিযুক্ত নয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস তখনই তাত্পধ্যপূর্ণ হয়ে 
ওঠে যখন তার কাঁছ হতে ফল পাওর! যায়। 
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শিক্ষা দর্শনের ফলিত রূপ বা! সার্থক শিক্ষাতত্ব কোন প্ররুত দার্শনিক আদশ” 
হতে উদগত হয়েছে প্রয়োগবাদীর। এ ধারণ। ভ্রান্ত বলে মনে করেন | এদের মতে 
বরঞ্চ দর্শনই, শিক্ষা] হতে উদ্ভূত, শিক্ষ। দর্শন হতে নয়। যে দর্শন ও নিশ্ষলা 
জ্ঞান জীবনের বাস্তব সমস্ত। সমাধানের কাজে লাগে না, উইলিয়াম জেম্স্‌ বলেছেন 
তার কোন মূল্য নেই। সার্থক শিক্ষানীতির মূল ভাবনাগুলির সমাহারে দর্শনের 
সষ্টি হয়েছে । শিঙ্ষাব্যবস্থ। সার্থকতাব কষ্টিপাঁথরে যাচাই করে আদর্শ ও মুল্য 
সষ্টি করে। প্রখ্যাত প্রয়োগবাদী ডিউই বলেন-_-শিক্ষারদর্শন অর্থ কতগুলি পূর্ব- 
নির্দিষ্ট ধারণ। জোর করে- সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্তে ও ভিন্ন উংস হতে উৎসারিত একটি 
প্রচলিত কর্মব্যবস্থার ওপর চাপিয়ে দেওয়। নয়। বর্তমান জীবনের বাস্তব সমস্ত! 
সমাধানের জন্ব যাতে যোগ্য মানসিক ও নৈতিক অভ্যাপাবলী গড়ে তোল] যায় 
তাই শিক্ষাদর্শন। দর্শনের সবচেয়ে গভীর সংজ্ঞ। খুব বিস্তৃত অর্থে হচ্ছে শিক্ষার 
তত্ব ।) (11176 07050 09079180106 061100) 01 10101195012119 17101 
০৪17 06 [160 19 01090, 07180 10 15 016 06017 ০! 90009801010 1] 105 
17005 £0119181 101)2$95.) 

প্রয়োগবাদীরা মনে করেন নিগের পরিবেশ হতে শিশু আদর্শ ও মূল্য রচন। 
করতে পারে, কাজেই শিক্ষার মুখ্য উপকরণ মানুষের জড় ও সামাজিক পরিবেশ । 
এই পরিবেশের সংযোগে তার অভিজ্ঞতার জগৎ স্থষ্ি হবে। ম্বভাববাদীদের সঙ্গে 
এখানে প্রয়োগবাদীদের মিলি আছে । ছুজনেই খিগুর আদিম মূল স্বতীব হতেই 
আরস্ত করেছেন কিন্তু স্বভাববাদীদের সঙ্গে প্রযোগবাদীদের পার্থক্য এখানে থে 
তারা অভিজ্ঞতার জগৎ দ্বিষে তাঁর আদিম শ্বভাব পরিবঙনের চেষ্টা করেছেন। 
সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে নিজের ক্রিঘা-প্রতিক্রিয়ার দ্বার| সে নিজেকে ও পরি- 
বেশকে উন্নততর করেছে। শিশুর মৌলিক স্বভাব হল কৌতুহলপরাণতা। : 
সে তার পরিবেশ পরীক্ষায় সদাঁই উৎসজুক। প্রয়োগবাদীরা তাকে সহাবক 
অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে মাঁমাজিক অভিজ্ঞত। দিতে চেষ্টা করেন যার সঙ্গে তাঁর 
প্রত্যক্ষ আদান প্রদান হতে পারে । তার পরিবেশ সম্বন্ধে ওস্থক্যকে উত্সাহ 
দেওয়| এবং নতুন পরিস্থিতিতে নতুন রকমের সাড়া দিতে শেখানে। প্রয়োগবাদী 
শিক্ষকের কাজ। তারা লক্ষ্য রাখেন যেন শিশুর পরিবেশে এরকম 
নিরীক্ষার প্রচুর স্থযোঁগ থাঁকে। তবে যেহেতু জীবনটা হচ্ছে পরীক্ষানিরীক্ষা- 
মূলক প্রয়ৌগবাদীরা! শিশুর সামনে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য রাখেন না যে দিকে শিশুকে 


১1 ডিউই। ডেমোক্রেদী আও এডুকেশন। পৃঃ ৩৮৬ 
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অগ্রদর হতেই হবে। বরঞ্চ শিক্ষক কোন নিদিষ্ট লক্ষ্যের নিশানা দিলে বা 
শিশুর উদ্দেশ্তকে কোনভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে, তা সত্যিকার 
শিক্ষাকে বার্থ কর হবে বলে মনে করা হয় । জীবনের পরীক্ষণাগারে শিক্ষার্থীরই 
প্রধান ভূমিকা, কাজেই শিক্ষক শিক্ষার্থীর হয়ে সমস্তা সমাধান করতে পারেন না। 
শিক্ষার্থী নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষালীত কববে। সেটাই শিক্ষার মূল 
উদ্দেশ্য | 
স্বভাঁববাঁদীদের মতই প্রয্নোগবাঁদীরা কোন চিরস্তন অপরিব্তনীয় আদর্শ ও-মূল্যে 
বিশ্বাম করেননা, স্থৃতরাঁং শাসন ও তাড়ন। দ্বার অন্তের আদর্শ ও মূল্যকে শিক্ষার 
ওপর চাঁপিয়ে দিতে এঁর। গররাঁজী। শিক্ষার কাঁজ হবে শিগুর ইচ্ছা, আগ্রহ, 
রুটি, প্রবৃতি, ক্ষমতা ইত্যাদির বিকাশ । এই বিকাঁশ কিন্ত কোন পূর্ববনিদিষ্ 
আদর্শ রপারনের জন্য নয়। পরিবেশের সঙ্গে সংঘাত ও সংষোগের ফলে শিশু ৰে 
সব গ্রয়োজন নিজে অনুভব করে (01 09৫5) সেগুলি মেটানোর জন্য । সুতরাং 
শিক্ষকের কর্তব্য হবে নিজের মতামত বা ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ পশ্চাৎপটে রেখে শিশুর 
নিজের আগ্রহ অনুযায়ী বেড়ে ওঠবার ও পরিবেশকে জয় করবার কাজে সাহাষ্য 
করা । এতে শিক্ষকের ইচ্ছা ও শিশুর আগ্রহের সংঘাত বীধবার কোন কারণ 
থাকলো না । 
এমনিভাবে শিক্ষার এক নতুন সংজ্ঞা জন্ম নিল। শিক্ষার অর্থ হল শিক্ষার্থীর 
মনকে এমনভাৰে কর্ধন করা যাঁতে মনটি হবে, গভিবান, বিভিন্ন অবস্থায় খাপ 
খাইয়ে নিতে প্রস্তুত, প্রত্যুৎপন্ন এবং সর্বপরিস্থিতির মোকাবিলায় সক্ষম । এরকম 
মন, অজান1 ভবিষ্যতের জন্য নব আদর্শ হ্জন করতে পারবে । শিক্ষকের দায়িত্ব 
হবে শিশুর মনকে এমনভাবে গঠন করা যাতে জীবনের বিডিষ্ন পরিস্থি'তকে 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সে মৌকাবিল। করতে পারে। আঙে- 
রিকান প্রয়োগবাদে শিক্ষার সামাজিক দিককে একটুও অবহেলা করা হয়নি। 
শিশুর এধরনের বোধবুদ্ধি, স্থজনীক্ষম তা ও খাপ খাইয়ে নেবার শক্তির ফলে নতুন 
উন্নততর সমাজ ৃষ্টি সম্ভব হবে, এখানে মানুষের সন্ত অভাব পূর্ণভাবে মিটবে । 
কিন্তু ব্যক্তির নিজের প্রচেষ্টা ও শক্তির দ্বারাই তা! নম্ভব হবে। এই দর্শনে তাই 
ব্যক্তির গ্রতি গভীর আস্থার পরিচয় পাই | সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক ৰীতিতেও 
পরম বিশ্বাস ঘোষিত হয়। এ'র! অকুঞভাবে বিশ্বাস করেন মানুষের উন্নতি 
করার ও শিখবার ক্ষমত। প্রায় সীমাহীন। সামাজিক পরিস্থিতিতে নিজন্ব কীর্তি 
দিয়ে ব্যক্তির বিকাশ হবে। প্রয়োগবাদীদের মানুষের সম্বন্ধে এই অসাধারণ 
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বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সাধারণ পার্থক্য আছে তা এঁরা ভুলতে 
বসলেন । সকলের ক্ষমত। সত্যই সমান নয়। কিন্তু আমেরিকান প্রয়োগবাদীর্দের 
দর্শন অনুযায়ী প্রতিটি আমেরিকান স্কুলের ছাত্রেরই রাষ্ট্রপ্রমুখ হওয়ার অন্ততঃ 
নীদ্ভিগত সম্ভাবনা আছে। বাস্তবিক তা তে। নয়। 

ভাববাদ ও প্রয়োগবাদদের মধ্যে গ্রধান তফাৎ হল ভাববাদ কতগুণি পূর্ব- 
নিদ্দিষ্ট মূল্যকে মেনে নেয় এবং তার রপাঁয়ণের জন্য প্রচেষ্টা করে, অগরপক্ষে 
গ্রয়োগবাদ মূল্যগুলিকে মনুম্স্ষ্ট বলে মনে করে। প্রয়োগবান্ীরা বলেন শিশুর 
উদ্যম এমনভাবে পরিচালিত হওর] উচিত যাতে জীবনের সঙ্গে সমন্বিত, জীবনের 
প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এমন আদর্শ গড়ে তুলতে পারে। এরা ভাববাদীদের 
মত মনে করেন না যে আদর্শগুলি পূর্ববনিদিষ্ট । তাঁদের মতে মানুষ 
সমাজের প্রয়োজনমতত ও নিজের আগ্রহপূরণের জন্য আদর্শ হষি করে 
নেয়। 

তবে আগেও বল। হয়েছে, ভাববাদ ও প্রয়োগবাদে মিলও যথেষ্ট । প্রয়োগ- 
বাদকে বেগবান, গতি্য় ভাববাদ (0)77217710 10021171) বল। চলে কেনন। 
এখানেও শিশুর পূর্ণব্যক্তিত্বের উন্মোচনই পক্ষ্য। কিন্তু সেই উন্মেষ ঘটছে 
সমাজের সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতে । শশু শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজে খুণ্য ৪ 
আদর্শকে রূপায়িত করবে । প্রয়োগবাদীর! ভাববাদার সঙ্গে ভিন্নমত হলেন এই 
বলে যে জীবনের ও শিক্ষার প্রব পূর্বনিদ্দিষ্ আদরশশ নেই। রাস্ক কিন্তু মনে করেন 
প্রয়োগবাদ-এ নতুন গতিময় বাস্তব সত্যসম্মগ্ড ভাববাদের শখ সংস্করণ । এখানে 
ব্যবহারিক (00819118119610) এবং আধ্যাত্মিক (১100411১01০) মূল্য ও আদর্শের 
সমন্বয় সাধিত হবে।১ ভাববাদীরা প্রয়ৌোগবাদীদেপর মত মনে করেন যে মানুষের 
পূ বিকাশ সম্ভব । কিন্ত প্রক্বোগবাদীরা বলেন এই বিকাশ ঘটছে কোন অন্তিম 
আবর্শের দিকে গোট। জগতের অগ্রসর হওয়ার ফলে নয়__শুধুমাত্র মানুষের নিজস্ব 
প্রয়োজন মেটাতে । ভাববাদীর] মানুষের ব্যক্তিত্বের সমুদিতে বিশ্বাসী (০৪10- 
(1011 01 [09150181169), এট ঘটছে পারমাথিক সত্তর পৰিকল্পন। মতো! 
জাবাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য । গ্রয়োগবাদীর! কিন্তু মানুষ ছাভ। অন্য কোন 
অতীন্দ্রিয় সততায় বিশ্বাসী নন। এরা! বিশেষভাবে মানববাদে শিশ্বামী। মানের 
প্রয়োজন জগতের সব মুল্যের মাপকাঠি (0021) 15 07৩ 1176251/19 ০1911 
(01083) । প্রাচীনকালে সোধিষ্টদেরও এ একই বিশ্বাম ছিল। শিশুর বিকাশের 
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কালে শিক্ষার সব পদ্থতি, করণ ইত্যাদির লক্ষ্য হবে শিশুর পরিপূর্ণ আগ্রহের 
বিকাশ । প্রয়োগবাদীরা! শ্বভাববাদীদের মত শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় আগ্রহী । 

প্রয়োগবার্দের উৎপত্তি হচ্ছে সার্থক জীবনযাপনের ব্যবস্থা করার জন্য । সেই 
জন্য শিক্ষাতে লক্ষ্যের চেবে প্রয়োগ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রেই তাদের অব্দান সর্বাধিক । 
শিক্ষার প্রক্রিয়া ও পদ্থতিতে প্রয়োগবাদের অবদান সানন্দে গ্রহণযোগ্য । এই 
মতবাদ গরচপিত শিক্ষাব্যবস্থার বহু অগ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর প্রথাকে দূর করতে 
পেরেছে । এ্রচলিত সমন্ত নিমণীতিকে গ্রয়োগবাদ কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখে 
এবং আমাদের এ পথ প্রাচীন বলে অনুসরণ করতে নিষেধ করে। প্রাচীন যুগের 
অনেক চিন্তাধারা বর্তমান সময়োপযোগী নয়। প্রয়োগবাদের মতে চিন্তাকে 
মুক্ত রাখ! দরকার কেন ন। বদ্ধজলাতে আবজ্জনার হৃষ্টি হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে 
অভিনব পরীক্ষা ও গবেষণায় প্রয়োগবাদের বিশেষ উত্সাহ । বিশেষতঃ শিক্ষার 
পদ্ধতির (5010৫ ) ক্ষেত্রে তার! পুরান গতাহ্গতিকতাকে ভেঙ্গে দিতে 
চেয়েছেন । কতকাধ্যও হয়েছেন । 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ কেমন হবে এ নিয়ে প্রয়োগবাদীদের দৃঢ় মতামত 
আছে। শিক্ষার্থী খিক্ষকের পায়ের কাছে বিনম বাধ্যায় নিতাস্ত নিক্ষিয় হয়ে 
বসে থাকবে প্রয়োগবাদীরা (ভাববাদী দর্শনের ) এই ধারণার প্রবল প্রতিবাদ 
করেন। প্রয়োগবাদ শিশুকে নিছিক অপরের চিন্তার ফল সংগ্রহ করতে দিতে 
প্রস্তত নয়। শিশু নিজের আগ্রহে জীবন নিয়ে নান] পরীক্ষা নিরীক্ষ। করে তার 
সাধ্যমত জ্ঞান ও কুশলতা আহরণ করে জীবনের সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত 
থাকবে । শিক্ষ। অর্থ শিশুকে পাখীপড়া করে আমাদের নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী 
কিছু জ্ঞান দান নয় বরঞ্চ এ্বধ্যপূর্ণ, সম্ভাবনাময় পরিবেশের আয়োজন কর! যাতে 
নিজেই পরীক্ষানিরীক্ষামূলক হ্ঙ্গনী চিন্তায় ও কর্ষে নিরত হতে পারে। প্রকৃত 
জ্ঞান, কোন মৃত সংস্কৃতিকে পুরোন কীটদষ্ট বই পড়ে জান। নর, জ্ঞানকে 
জীবনের প্রয়োজন মত কাজে লাগানোই শিক্ষা | 

প্রয়োগবাদের আরেকট। বৈশিষ্ট্য চিন্তার চেয়ে কাজে অধিক গুরুত্ব দান। তত 
ও তত্বের ব্যবহারের মধ্যে কোন অন্তর থাক। উচিত নয়। এই মুলতত্ব হতে 
শিক্ষাক্ষেত্রে একটা মূল্যবান নির্দেশ পাই, “কাজের দ্বার] শিক্ষালাভ” (1৩ 
18108 0% ৫9:98 )। প্রয়োগবাদ এটিকে বেদবাক্যের মত মনে করে। এদের মতে, 
শিশুর! মৌখিক বন্ুতা শোনার চেয়ে নিজের হাতে কাজ করে অলেক বেশী ভাল 
শিখতে পারে। বইপত্রের প্রতি প্রয়োগবাদের গভীর অনাস্থা । এখানে শ্বভাব- 
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বাদের সঙ্গে প্রয়োগবাদের মিল লক্ষ্যনীয় । কিন্তু ম্বভাববাদের চেয়ে গ্রয়োগবাদ 
আরো অগ্রসর হয়ে শিক্ষার নতুন পদ্ধতি রচনার চেষ্টা করেছে । শুধুমাত্র শিশুকে 
জীবনের প্রয়োজনের দিকে আকৃষ্ট করা, বা তাকে হাতে কলমে কাজ শেখানে!, 
শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিক্ষ! দেওয়ার জন্য শিশুকে সম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশে 
উপস্থাপিত করতে হবে। সেখানে সমন্তার সন্মুখীন হয়ে প্রশ্ন করে চিন্ত। করে 
সে নিজের সমস্যার সঙ্গধান করতে শিথবে। 

এই দৃষ্টিভঙ্গি হতে বিদ্যালয়ের বিষয়ধন্তগুলির চুলচেরা ভাগাভাগি করা 
অর্থহীন। একটি বিষয়, অপর বিষয় হতে কঠিন সামারেখ। দিয়ে বিভক্ত নয়। 
মানুষের সমস্ত। সমাধানে ষে কার্যাবলী প্রয়োজন, তাই হচ্ছে বেশী দরকারী । 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যবন্ত নিজন্বগুণে মূল্যবান নয় জীবনেয় সমস্য! পূরণে কাজে লাগার 
সভ্ভাবনাতে তাদের দাম । শিক্ষার্থী বদি বিষয়বস্ত্র পরিবর্তে তার নিজের আগ্রহ 
ও রুচি অনুযায়ী কিছু কার্যক্রম খু'জে পায়, যেটাকে সে প্রয়োজনীর মনে করে, 
তবে সেট। শিখেই সে লাভবান হবে । যে সব শিক্ষা! সেনিতে চাইবে সেগুলি 
তার নিজের ব্যক্তিগত সঙ্স্যা সমাধানের প্রয়োজনে । তাদের মূল্য নির্ধারিত 
হবে সেই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য তাদের উপষোগিত। 
দ্বার1। 

স্কল পাঠ্য বিষয়গুলিকে মন্বন্ধবদ্ধ (11005219269 ) করার আন্দোশন কিন্তু 
সর্বপ্রথম প্রয়োগবাদীরা আরম্ভ করেন নি । এদের জাগে সমন্বধবাদদী আরেক 
দলের কথ! আযাভাম্স্‌ তার শিক্ষার ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন। এর! দীর্শনিক 
দেকার্ড ও কতের মত অনুসরণ করে বলেছেন যে যেহেতু বুদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে 
সমন্বয়ের গুণ আছে অতএব সমস্ত প্রকৃত শিক্ষারই সমস্কিত হওয়৷ উচিত। প্রকৃতি 
ষে বিষয়গুশিকে এক ও অথগুভাঁবে উপস্থিত করেছেন শিক্ষকর। যেন সেগুলিকে 
টুকরো করে ভাঙ্গার চেষ্ট। শা করেন।১ ঠাট্টা করে ল্যাভিম বল্লেন “শিক্ষ| 
ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাঙ্গা! জিনিষের একট। সমাহার । এখানে শিক্ষকের 
এক ভগ্নাংশ ছাত্রের এক তভগ্নাংশকে উদ্দেশ্য করে (আযাভামস্‌ আবার যোগ 
করলেন ) কোন বিষয়ের এক ভগ্নাংশের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন।”খ অন্ডাস 
হাক্সলী বল্লেন, “ফলে এই হল যে বিশ্বসংলারের লমন্ত জান ক্রমিক জ্ঞান ন! হয়ে 
ট্করে। টুকরো পরম্পরবিচ্ছিন্ন সংবাদ হিসেবে পগিবেশিত হ্। সেই জানের 
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ছোট্ট খণ্তাংশগুলো বিরাট অজ্ঞানতা৷ ও দুর্ব্বোধ্যতার কালো তমসায় ক্ষীণ দুর্বল, 
তারকার জ্যোতির মত কিছুই আলোকিত করতে পারে না।”১ 

এমব আলোচনার পর স্থির হয় যে জ্ঞানের বিষয়গুলি যেমন বিদ্যালয়ের 
বাইরের জীবনে পরম্পরসন্বন্ধ, স্কুলের মধ্যেও সেগুলি পরম্পরসন্বদ্িত থাকুক । 
একদ।, প্রাচীন সাহিত্যের চর্চাকে সমন্বয়ের স্ত্র বলে মনে করা হত। কিন্তু 
ব€মান যুগে তেমন সমন্বয়ের সুত্র কোন বিষয়কে বলা যাবে? প্রথমেই বলে 
নেওয়া যাক ষে বুদ্ধিমান শিক্ষার্থী গোড়া হতেই তার পাঠ্য বিষয়ে নিজস্ব 
কেঙ্জবিন্দু (০০1০) স্থির করে নেবে। তবুও শিক্ষক বিষয় নির্বাচনের পুরে! 
দায়িত্ব ছাত্রদের ওপর ছেড়ে দিতে পারেন না। তত্বগতভাবে, নিঃসন্দেহে, সেই 
সমন্বয়ের স্থত্র মানুষের জানের মধ্যেই পাওয়! যায়। এই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানভাগারে, 
বিজ্ঞান ও মানব সন্বদ্ধিত সব বিষয়গুলোই উণস্থিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (17 
012001০6) সমস্ত বিজ্ঞান ও কলাশাস্তরে সবার পূর্ণ জ্ঞান লাভ তে। সম্ভব নয়। স্পেন্দ 
রিপোর্টে বল। হয় যে পাঠক্রমের কেন্দ্র (০০19 ০1 ০8170100101 ) হিসেবে ইংরেজী 
সাহিত্য ও সংঙ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে ধর! যেতে পারে। যেমন ইংরেজীসাহিত্য রচনা, 
ইতিহাস, ভূগোল বাইবেল ইত্যার্দি। কিন্তু বাস্তবিকই কি এর৷ সমন্ত শিক্ষার মূল 
কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে? অলডাস হাক্সলীর মতে মানুষের জ্ঞানের সমন্বয়ের স্তর 
হবে মানুষ নিজে, “কেন না মানুষের ক্ষমতার ও চরিত্রের যত পার্থক্যই থানুক 
সম্ন্ত মান্যই জানতে আগ্রহী ।” বিদ্যার ও অভিজ্ঞতার যে সমন্বয় কর! হবে ত। 
হবে মাঙ্ছষের শত অনুযায়ী | 

প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার্থীর জীবন ও অভিজ্ঞতাকে সমন্বয়ের সুত্র বলে ধরলেন । 
তার বত্মানের মব কাধ্যাবলাকে বিশেষ করে সমন্বয়ের স্থত্র বলে ধরা যায়। 
একথা! যেমন সত্যি যে মানুষের জ্ঞান ও কর্মকুশলত! বহুমুখী এ কথাও তেমন 
সত্যি যে একই মন বিদ্য1 ও কুশলতা৷ আহরণে গ্রবৃত্ত। 

সাধারণত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাছ আরম্ভ করলে মান্ষ লক্ষ্যে পৌছানোর 
জন্ত নিজন্ব জ্ঞান ও কুশলতাকে স্থসম্বন্ধ করে সিদ্ধিনাভের চেষ্টা করবে। কাজেই 
উদ্দেশ্তমুখী কাজ, সমন্বয় সাধনের সবচেয়ে সার্থক উপায়। প্রয়োগবাদী শিক্ষার 
পদ্ধতি দিয়ে, প্রতিটি বিষয় যে পরম্পরের উপর নির্ভর, ছাত্রদের এটি ভাল করে 
বুঝতে সাহায্য করবে। 


১। অলডান হাল্সলী। এগুস. আগ মীম্স,। 
চা 55 পৃঃ স০ 


শিক্ষায় গ্রয়োগবাদ ১১৩ 


স্কুলের পাঠ্যৰিষয়গুলি রাখা হয়েছে শুধুস্াত্র বুদ্ধিকে তীক্ষ করার জন্য নয়? 
এগুলি হচ্ছে জগংকে ভালভাবে বোঝার চেষ্টায়, মানুষের ব্যবহৃত আধুধ। 
মনুষ্যজাতি তার অভিজ্ঞতা হতে এই জ্ঞানভাগার সঞ্চয় করেছে । এগুলিকে 
জীবন ধারণের কাজে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার কর! উচিত । প্রয়োগবাদীর| বলেন যে 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিষয়গুলির সঙ্গহ্বযের চেষ্ট। কর! প্রয়োজন। শিক্ষার বহু 
অপ্রয়োজনীয় আবঞ্জনাকে নির্মমভাবে বর্জন করে প্রবোঁজনীয় বিষয়গুলিকে 
শিক্ষার্থীর জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে অর্থপূর্ণভাবে যোগ করা উচিত । আমেরিকান. 
গ্রয়োগবাদী তার বিশ্বাস ও ব্যবহারে পার্থক্য রাখেনি । তাঁর কাজের মধ্যে তার 
মত ও বিশ্বাস প্রতিফলিত । প্রাথমিক বিদ্যালিয়ে উদ্দেশ্ঠনুখী কর্মভিত্তিক ও 
স্থসম্বন্ধিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত | এরপরে মাধ্যমিক স্কুলে সে ধরণের ব্যবস্থ। কর! 
সম্ভব হয়েছে । আমেরিকান প্রয়োগবাদীর থেকে আমাদের সকলেরই অনেক 
কিছু শেখার ও ত। দিয়ে লাভবান হওয়ার সম্ভাবন। আছে । 

শিক্ষার পদ্ধতিকে (1620710 [0100059) স্ুসম্বদ্ধিত করার বিষয়ে প্ররোগবাঁদ 
যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন আমর। অনারাসেই তার সঙ্গে সহমত হতে পারি। 
বস্তত: শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রযোৌগবাদী মতের অভিনবন্থ ও কাধ্যকারিত। বিশ্বগন 
স্বীকার করেছেন । কেবল ছুয়েকটি বিষয় আলোচন। সাপেক্ষ । গ্রযোগবাদ*র। 
শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে মাথ| ঘাঙ্গিয়েছেন কিন্ত পরীক্ষার সম্বন্ধে কথ। বলেননি ৷ 
রেমণ্ট কিছুট। খারালে| উত্তর দিয়ে বলেছেন, “বর্দি ব€মন পরীক্ষাব্যবস্থাকে 
কিছুতেই পরিবর্তন কর যাবেন। বলে মনে করি তবে শিক্ষ| সম্বন্ধে কোন ভাঁবন| 
ন। করাই ভাল ।”১ মুহ্ভাৰে বলেও, প্রয়োগবাদীদের মত হবে যে ৰাইরের 
পরীক্ষ। (6%060051 ০%91110901099)র ফল দিয়ে শিক্ষার মান' বিশেষ বোঝ। যার 
না। পরীক্ষ। কোনভাবেই শিক্ষালাভে সাহাব্য করেন।। কিন্তু পরীক্ষার ধরন 
আম|দের পছন্দ ন। হলে তার পরিবন তে। করা সম্ভব । 

পাঠক্রমের সমন্বয়ের নাতি প্রথমে মার খায় “বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের" হাতে । 
অঙ্কের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ব। ঝাগ্জ ল্যাটিনের শিক্ষক বলবেন দুলে অন্ক ব। ল্যাটিন 
ভিন্ন আর কিছু শিখবার নেই। প্রাচীন কালের একক-শিক্ষক-বিশিষ্ট স্কুলে অবস্থা 
সমন্বয়ের অন্থবিধ! নেই । বর্তমান কালের ধারণ।, “বিশেষজ্ঞ শিক্ষক" রাখার 'প্রথ। 
মোটামুটিভাবে বাঞ্ছনীয় তবে কতগুলে। সাবধানতা অবলম্বন করলে তবেই এর দ্বার। 
উপকার হবে । আযাসোপিয়েসন অব এত.কেশন কমিটি এবং ন্যাশনাল ইউিয়ন 





শপ 


১। রেমণ্ট। মডার্ন এডুকেশন । ইট্ন, এইম্স, এও মেখডজ,। পৃঃ ১৭৮ 
৮ 


১১৪ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা! 


অব টিচারস্, বিশেষজ্ঞ শিক্ষক রাঁখ। অঙ্ুমোদন করে বলেন “মাঝে মাঝে তাদের 
মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে মতের আদান প্রদান করার স্থুবিধ। দেওয়া দরকার 
যাতে শ্থলের সব বিষয়ক্রম ও কাধ্যক্রম স্থসম্বন্ধ ও সমন্বিত হতে পারে । এই রকম 
পারম্পরিক আদান প্রদানে শিক্ষার্থীর কান ও ম্বভাবের যথাষথ মূল্যায়ণ হতে 
পারবে ।”৯ 

বুটেনের এ ধরনের সাবধানী মধ্যপন্থ। আশররী প্রস্তাবের সঙ্গে অতলাস্তিকের 
অপর পারের দেশগুলির দুঃসাহসিক প্রস্তাবের প্রতিতুলনা করতে পারি। তবে 
একথ। হয়তে। বল। অগ্চিত হবেন ঘে বিশেষজ্ঞের বিষয় সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান 
থাকার দরুণ পড়াশোনার মান বৃদ্ধি হবে। বিদ্যালয়ের পরিচালনার দিক দিয়েও 
আপাদ। আলাদ। বিষয়ের বিভাগ থাকাই স্ববিপা | তবে মাঝে এদের মেলামেশার, 
আলোচন। চক্র ইত্যাদির আয়োজন করা প্রয়োজন । 

প্রয়োগবাদীর। কিন্ত সমস্ত বিষয়ের সমন্ব! দাবী করেন না। যদি কোন বিশেষ 
সমস্যা সমাধানে শুবুমাত্র আঞ্চিক সমাধানের প্রয়োজন হয় অথবা শুধুমাত্র বিজ্ঞানেকর 
জ্ঞানের দরকার হয়, তবে যতক্ষণ পধ্যস্ত সেই বিশেষ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অজিত না 
হবে ততদিন সেই সমন্য। সমাধান কর! যাবে ন।। এইভাবে কোন বিশেষ 
গ্ররোজনে বিশেষ শান্ডের বা ব্ষিয়ের জ্ঞান আমন্ত করতে দিতে প্রয়োগবাধীদের 
কোন আপত্তি নেই । ত। ছাঁড। প্রথোগবাদী স্কুলে, ছাত্রদের তাত্ক্ষণিক সমাধানে 
তৎপর করে তোলার ব্যবস্থ। কর। ছাড়াও তাদের ভবিষ্যৎ জীবনসমস্য। সমাধানের 
জহ্য কুখলী ও কর্মদক্ষ করে তোন। প্ররোজন। তার কুশলত।, ভবিষ্যৎ সমস্য 
সমাধ[নের কাঞ্জে লগবে। 

আমর। বেগুলকে প।2বিষ। বলি তার। বাস্তবিক সমস্ত মনুষ্তজাতির অভি- 
জ্ঞতার সঞ্চিত ফল এবং প্রতিটি হাত্রেরই সেই ভাগ্ডারে অবাধে প্রবেশাধিকার 
আছে। তাতে প্রয়োগবাধার আপত্তি নেই, তার প্রধ।ন লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে 
পাঞবিষরগুণি যেন অনভ্যামে ও অব্যবহারে ভাপগ্ডারজ!ত হয়ে পড়ে না থাকে। 
যেন তার] সর্বদ| প্রয়োগের ছর। অমলন ও কাধ্যক্ষম থাকে; ঘৃনধরাঁর হাত 
হতে রক্ষ। পায়। ভার| চান শিক্ষক ও শিক্ষ1থার| যেন তাদের জীবনসমস্য। 
সমাধানের উপযোগি তার উপণ মূল্য আপোপ করেন। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের 
জন্য কেউ বিছ্যা্ণাভে রত হয় ন।। তাই বর্তমান ঘটনাবলীকে বোঝার জন্য 





১। দা এক্স ইয়ার । পৃঃ ১০৩, জয়েন্ট কনিটি গিপোট অব দা আসে।সিয়েশন কমিটিস, এয 
দা হাশনাল ইউনিয়ন অব টিচারস,। 


শিক্ষায় গ্রয়োগবাদ যা 


ইতিহাস শিখতে হবে। অঙ্ক শেখার উদ্দেশ্ঠ হবে জড় পরিবেশকে ভাল করে 
বোঝা এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ করে তার নিয়ন্ত্রণ করতে পারা । এভাবে 
জীবনের নান। গাণিতিক সমস্যার সমাঁধানই হবে অঙ্ক শেখার উদ্দেশ | 
নৈতিক শিক্ষ। দেওয়ার ব্য।পাঁরে স্বভাববাদীর চেয়ে গুয়োগবাদীরা বেশী 
দায়িতপরায়ণ, প্রয়োগবাঁদীর শিক্ষার্থীকে ষে স্বাধীনত। দেবেন ত। স্বেচ্ছাচারের 
জন্য ঢালাও অন্্মতি (1109056) দেওয়! নয । প্রথমতঃ সেরকম কোন নৈতিক 
সিদ্ধাস্ত নেবার সময় শিক্ষক বন্ধু ও উপদেষ্ট। হিসেবে উপস্থিত থাকবেন । কিছু 
্বনির্ববাচিত কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী আত্মনিরস্ত্রর করতে শিখবে । ছাত্র! 
এখানে নিজেদের ম্বাধীন আপন্দমধ উদ্দেশ্যমুখী কার্ধ্যাবলীর মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভ- 
রত।, স্থজনীক্ষমত। বাঁড়াতে পারে বলে প্রবোগবাদীর। থে দাবী করেন ত। 
বন্ুলাংশেই সমর্থনযোগ্য ! তাদের কিছু প্রকৃত হজনশীল কাজ দিয়ে, কাজের 
মধ্যে নিজেদের পূর্ণভাবে আত্ম করতে খিথিঝ়ে তাদের নৈতিক শৃঙ্খল শেগাঁনে। 
যাবে। শিক্ষার্থীদের দিতে হবে সমাঁভসেধার নানাবিধ কাঁজ কেনন। বিদ্ভালয় 
আর সমাজ হচ্ছে জঙ্গাঙ্গী। এভাবে ছাত্রর। স্থনাগরিকত্বের শিক্ষা লাভ করবে। 
বিদ্যালয়ের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য মাচযের নৈতিক ও সামাজিক সত্তার বিকাশে 
সাহাঁধ্য কর।'ও সমাজের সঙ্গে তকে বুক্ত করা। যেহেতু স্কুল সমাজের ক্ষ্ত্র 
ংস্করণ, তার উপর শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে স্থাপিত, স্থতরাং এখানে আরে। 
সরল ও বিশ্তুদ্ধ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনের ব্যবস্থা। হও্য়। কাম্য ও সম্ভব । 
অবশ্য প্রয়ৌগবাদকে সমর্থন করতে কিছুট। দ্বিধাবোধ করি খন প্ররোগবাঁদীর। 
আরো অনেকট! বেশী অগ্রসর হয়ে বলেন যে প্রত্যেক যুগের প্রজন্ম নতুন কাঁল 
অনুযায়ী নতুন নীতিবৌধ স্থষ্টি করবে এবং পুরোনকালের লৌকর! তাদের প্রাচীন 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হয়ে নব প্রজন্মের সব কাজ ও ইচ্ছাকে দমন ও শাসন করার 
কাজ হতে বিরত থাকবেন । যদিও কর্তৃত্রপরায়ণতার সঙ্গে শাসন দমনের নীতি 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা প্রয়ৌগবাদের বিপদবাণী গ্রাহথ করি, তবুও নানের 
সঙ্গে সহমত হয়ে একথাও বলি “শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দেশের (58889501970) যথেষ্ট 
মূল্য আছে। শিক্ষক যেন তার অভিজ্ঞত। ও পরিণত বিগ্য| তীর ক্ষুদ্র সংস্থ৷ 
'( ছাত্রসমষ্টি )র সামনে রাখেন । তাঁরা তা থেকে প্রয়োজন মত পথনিদ্দেশ 
পাঁবে।”৯ নৈতিক শিক্ষাদান ব্যাপারে গ্ররোগবাধী ও ভাঁববাদীরা একমত নন। 
ভাঁববাদীরা মনে করেন কতগুলে। শ্রেয়ঃনৈতিক আদর্শ চিরন্তন, স্থান কালের 


১। নান। এডুকেশন ইট্‌স, ডাটা আও ফাষ্ট প্রিশ্সিপল্দ, পৃঃ ১৪৯ 


১৬ শিক্ষাভবের ভূষিক। 


সীমাতীত । এগুলি সর্ববকাঁলের মানুষকে পথনির্দেশ করবে | স্বতরাং ধীরে ধীরে 
এই আদর্শগুলি নতুনদের কাছে পৌছে দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য । প্রয়োগবাদীর। 
এ কথায় বিশ্বাস করেন ন|। 

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবার্দের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অবদীন “প্রজেক্ট, রীতি। 
এই পদ্ধতির মূল প্রতিজ্ঞা হচ্ছে, শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় সর্বাগ্রে একটি ব্যবহারিক সমস্তা 
উপস্থাপিত করতে হবে। সেই সমস্যার সমাধানই সর্বাগ্রে প্রয়োজন তবে 
সমাধান কালে কিছু কিছু জ্ঞানবিগ্ভ! কুশলতা অঙ্জিত হতে পারে। শিক্ষার্থীবা 
নিজেরাই সেই বিষয়গুলি শেখার প্রয়োজনীয়তা (161 0৩ ) অন্গভব করবে। 
এর জন্য সুসন্বদ্ধ জ্ঞান লাভ হল কিনা তা প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় হলেও নিতান্ত 
দুরের লক্ষ্য । প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন এই মূহুর্তে তাৎক্ষণিক সমস্যার মোকা- 
বিলা করা। 

স্টিভেনসন প্রজেক্টের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন *প্রজেক্ট হল একটি 
সমস্যাকে স্বাভাবিক পরিবেশে রেখে সমাধানের প্রক্রিয়া ।”১ “ম্বাভাবিক পরিবেশ” 
কথাটাতে শিক্ষকদের একটু ধাঁধা লাগে। আরেকটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞ। হল, 
“ম্বশির্বাচিত একটি সমস্তা যার সমাধানে গঠনমূলক প্রয়াস ও চিন্তা দরকার ।”২ 
দুটি ব্যাখ্যাতেই একটি জিনিষ স্পষ্ট যে বিদ্যালয়ের কাজগুণি জীবনের সমস্তার মত 
জীবন্ত ও উদ্দেশ্ঠপূর্ণ কর! দরকার । এগুলির সমাধানে ছাত্ররা নিজেরাই আগ্রহী 
হবে যাতে করে বাঞ্নীয় ও ঈপ্সিত ফললাভ করতে পায়ে। 

প্রজেক্ট, ব্যক্তিগত অথব। সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দ্বারা সমাধান করা সম্ভব। 
প্রয়োগবাদীর। দ্বিতীর ধরনের প্রজেক্টের সমর্থক কেনন। সমগ্টিগত সমাধানে 
কতগুলি সামাজিক মুল্যবান শিক্ষ। লাভ হবে যথ1--সামাজিক সমগ্িগত কাজে 
পরম্পরের সহযোগিতা ও সামাজিক সম্বন্ধের বারা, পরিশ্রমের ভাগ ঝটোয়ারা 
এবং সমা্গের মঙ্গলের জন্য সানন্দ দারিত্ব গ্রহণ ইত্যার্দি। (প্রজেক্টের মাধ্যমে ) 
তারা এধরনের যৌথ প্রচেষ্টায় পারস্পরিক সহযোগিতার মূল্য বুঝতে শেখে, 
এদের মাধ্যমে ভবিষ্তের জটিল সমাজে কার্যকরী তৃমিক। নেওয়ার মূল্যবান শিক্ষা 
পার়। 
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শিক্ষায় প্রয়োগবাদ - ১১৭ 


ছোটদের জন্য (প্রাথমিক স্কুলে) খেলার ঢংয়ে নানারকম প্রজেক্টের 
পরিকল্পন1 কর! হয়। প্রাকৃপ্রাথমিক স্কুলে “পরিবার', “ডাকঘর”, “দোকান; ইত্যাদি 
খেলার মতন করে প্রজেক্‌ট চিন্তা করা যাঁর । কিন্তু এই খেপার মধ্যে যা কাজ 
থাকবে সে যেন নত্যিকার কাজের অনুরূপ হয়। অবশ্য খুব ছোটদের জন্য প্রজেক্ট 
নেওয়ার কতগুলি বিশেষ অস্থৃবিধ] হ্‌চ্ছে* ছোটর। পড়তে জানে ন। আর দলের 
সজে মিলে নিশে কাজ করতেও খুব পটু নয়। এরা অঞ্ও ভাল কষতে জানে 
না। এসব বাধাগুপি দূর করার জন্য প্রথম হতেই ছোট শিশুদের পড়ালেখা 
শেখানে। 'ও সাধারণ জ্ঞানের ব্যবস্থা কর। হয়। কারণ গ্রলেক্ট সফল করতে হলে 
এসব প্রাথমিক জ্ঞান শিশুদের থাক। দরকার। শিশুরা যখন এই “দরকার' বুঝতে 
পারে তখন তাঁর নিজেরাই শিখতে আগ্রহী হয়ে পড়ে। 

প্রয়োগবাদীর1 অবশ্ঠ স্বীকার করেন যে উচ্চতর শ্রেণীতে প্রজেক্টের পরিকল্পন। 
করা বেশ কঠিন। কারণ সেই শ্রেণীর উপযুক্ত প্রজেই্টগুলির বেশ খানিকটা বিস্তার 
ও গভীরতা থাক দরকার । অবশ্য কোন নাটক ব! সমবেত বাজন]| ( অকে্রা )র 
গ্রজেক্ট নেওয়া হলে কথা, সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পকীজ, স্চীশিল্প ও অঙ্কন কাজে 
লাগানে। যায়। এমন কি খরচপত্রের হিসেব রাখার জন্য অন্ককেও কাজে লাগানে! 
যাবে। এর সঙ্গে মঞ্চে আলোক সম্পাতকেও কাজে পাগানে। যাবে। 

অবশ্য বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের ব৷ শ্রেণীকক্ষের জন্ত বিভিন্ন ধরনের 
প্রজেকের পরিকল্পনা দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে মুস্কিল। কেননা প্রজেক্টের ধারণ। 
আসা উচিত শিক্ষার্থীর নিজের গরজ (61 06৩৫) হতে । বাইরের কারো! 
কাছ হতে প্রজেক্টের পরিকল্পনা এলে প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্ই ব্যর্থ হবে। 
প্রজেক্টগুলি শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন হতে উদগত হবে। রস 
একটি প্রজেক্টের উদাহরণ দিলেন । একটি শহরের ফুলের বাগান জলের অভাবে 
শুকিয়ে যাচ্ছিল। সে সময়ে শহরে তীব্র জলকষ্ট চলতে থাকায় কর্পোরেশনের 
জলের ব্যবস্থা করতে উদ্ধ'তন কর্মাধ্যক্ষরা রাজী হলেন না। কিন্তু ক্কুলের 
নাছোড়বান্দা এক বিজ্ঞানের শিক্ষক এতে ভরসা! না হারিয়ে লক্ষ্য করলেন যে 
বাগানের সামান্য অংশ ভেজা | এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে বাগানের 
মধ্যে কোথাও জলের উৎস আছে। সুতরাং জলের জন্য আর সরকায়ী কর্ণচারী- 
দের বিব্রত না করলেও চলবে । তিনি ঠিক করলেন বাগানে কূপ খনন করার 
একটা প্রজেক্ট নেওয়া যাবে। এই পরিকল্পনায় ছাত্রর। পরম উদ্দীপনার সঙ্গে সাড়। 
দিল। এই প্রজেক্টটি কাধ্যকরী করতে হলে ছেলেদের প্রথমেই বেশ খানিকটা! 


১১৮ শিক্ষাতব্বের ভূষিকা 


ব্যধহারিক বিজ্ঞান পড়ে নিতে হল। তাছাড়৷ এজাতীয় দুরূহ কাজ যথাসময়ে শেষ 
করার দাঁয়িত্ব নেওয়াও অমূল্য নৈতিক শিক্ষা। যার স্ল্য অগ্রাহ করার নয়। 
মাষ্টার মশাই তখন বৃদ্ধি করে দেখালেন যে জলের মধ্যে পাঁথর ফেল্লে তার ওজন 
জলের মধ্যে কম হয়। ছাত্ররা সবাই এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা জানতে চাইল। 
এর পরে আকিমিডিসের সুত্র শেখানো কিছুই কঠিন হল না। ভার বইবার জন্ত 
পুলীর (70011 ) সন্ধানে কর্মকারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হল না। একটি 
ছেলে, বৈজ্ঞানিক তত্ব দিয়ে জলের গভীরতাঁর মাপ করতে শিখলো৷। “অন্য সবার 
মত হল যে লম্বা মাপক দিয়ে না মেপে মগুলাকৃতি কোন মাপক দিয়ে জলের 
গভীরতা মাপ করতে পারলে ভাল হয়। তার জন্য কিভাবে সোজা রেখাকে বৃত্তরূপে 
পরিণত করা যায় ত। শেখাতে হল |” এ জাতীয় প্রজেক্টে একই সঙ্গে অনেক কর্ম ও 
বিদ্যার সহাবস্থান সম্ভব । মাষ্টারমশাইবের মৌভাগ্য যে এমন একটি প্রজেক্টের 
সন্ধান পেয়েছিলেন । এই বিচক্ষণ শিক্ষকটি সেই স্থযোগের পূর্ণ সদ্যবহার করতে 
পেরেছেন। 

আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার উল্লেখ করি। লোড হ্থাম্‌ গ্রযাঞ্চ, বোষ্টণল 
ইনষ্িট্যুট নামে একটি কিশোর ও যুবকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি কলেজ- 
বাড়ী স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এই প্রজেক্টে সেখানকার সমণ্ত কিশোর 
অপরাধী শিক্ষার্ীরা উৎসাহিত হয়ে বাড়ী তৈরীতে এমনভাবে আত্মনিয়োগ 
করেছিল যা! আদর্শ চরিত্রের ছেলেদেরও ঈর্ষা উদ্রেক করবে। তার! উৎসাহিত 
হয়ে অধ্যক্ষ্যের নির্দেশে বাড়ী তৈরীর কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে। পরে সেই 
সংস্থা ছাড়বার পর তাদের অর্থকরী একট। বিদ্যাও শেখা হয়ে গেল। তাছাড়। 
এই যৌথ কাজের মধ্য দিয়ে সহযোগিতা ও সমাজ লেবার মূল্যবান নৈতিক শিক্ষা 
লাভও হল। 

প্রয়োগবাদীদের প্রজেক্ট সম্বন্ধে একটি সত্য অভিযোগ হচ্ছে যে এসব প্রজেক্ট- 
গুলি যত ভাল করে তৈরি করাই হক, ছাত্রদের জ্ঞানের মধ্যে অনেক বড় বড় ফাঁক 
রেখে যায়, কেনন। বিছা বা জ্ঞান লাভ প্রজেক্টের মূল উদ্দেন্য নয়। যদি সমস্ত! 
সমাধানে কিছু জ্ঞান লাভ হয়ে গেল সেটা খানিকট। বাড়তি প্রাপ্তি । ম্থৃতরাং 
প্রজেক্টলন্ধ জ্ঞানের মধ্যে ধারাঁবাহিকত। থাকে না। গডফ্রে টম্সনের মত নব 
শিক্ষাবিদরাই বলবেন “এ ধরনের অতিরিক্ত শিক্ষ/! দরকারী হতে পারে কিন্ত 
জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।”১ সমস্ত গ্রয়োগবাদীরাই স্বীকার করেন যে প্রজেহের 
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শিক্ষায় প্রয়োগবাদ ১১৯ 


দ্বারা যে জ্ঞান দেওয়। হবে তাঁকে স্থপন্ব্ধ ও ক্রমীন্থিত করা দরকার । কেনন। জ্ঞান 
ন্সম্বদ্ধিত হলে বর্তমান ছাঁড়৷ ভবিষ্যতেও কাজে লাগে । টমসনের সতর্ক সিদ্ধান্তের 
সজে আমর! একমত হয়ে বলি যে “যে শিক্ষায় কটিন বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে অতিরিক্র 
শিক্ষার বিচক্ষণ মিশ্রণ হবে, সেই শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বল! যাবে ।৮৯ 

প্রয়োগবাঁদীরা জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে মেলাতে চেবেছেন কেনন1 বাস্তবিক- 
পক্ষে জীবনযাপনের শিক্ষাই তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষ| | রেমণ্টের ভাষায় “শিক্ষার্থীর 
সম্পূর্ণ, আস্তরিক সহযোগিতা (17010119170 ০০-0100914,01017 ) গ্রয়োগবাদী 
শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ।”২ আমেরিকান প্রখোগবাদী শিক্ষক এ দাবা করেন ন| ষে 
তারাই সর্বপ্রথম শিক্ষার এই মূলতত্বটি (শিক্ষার্থীর আন্তরিক ও পূর্ণ সহযোগ ) 
আবিষ্ষীর করেছেন তবে তার। নিঃসন্দেহে এই তত্বের ব্যবহারে অন্যদের চেয়ে বেশী- 
দূর অগ্রসর হবেছেন। বহুদিন আগেই আযাডাম্স্‌ দেখিয়েছেন যে জার্মান 
শিক্ষকর। শিক্ষার পূর্বে শিক্ষার বিষয়টি ছাত্রদের খুব সংক্ষেপে বলে নেন। 
পুরোন ধরনের খিক্ষাতেও বক্তৃত। দেওয়ার আগেই ছাত্রদের বলা হয় তার। কি 
বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছে। তাহলে পড়ানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্ীদের 
অম্পষ্টতা1 থাকে না, তাদের কৌতুহল উদ্ঘৃক্ত হয়। উহ্াহরণ দেওয়া যাঁক্‌। 
ধর! যাক, গণিতের ক্লাশে একটি সমস্ত। আরম্ত করা হল, তার সমাধানের জন্ক 
নতুন গাণি তক জ্ঞান বা কুশলত। শিক্ষার দরকার । নতুন জ্ঞান খেখানে! হল 
সমন্ত। সমাধানের উপায় হিসেবে । কিন্তু সমস্যাটি সর্দ্বদ| প্রাত/হিক জীবন ভতে 
সংগৃহীত সমশ্য। নাঁও হতে পারে। মান্য নিজের মাঁগ হতে, ব| বুধি দিয়ে 
কোন সমস্য। ভেবে নিতে পারে। কারণ সে সমস্যার সমাধানে ষ| য| স্তর 
পেরোতে হবে এবং যে সব কাজ শিখতে হবে সবই হবে উদ্দেশ্টমুখী | তবে কোন 
ব্যবহারিক সমস্য! ব| বৌদ্ধিক সমস্যা, গণিত শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হবে, ত। নির 
করবে খিক্ষাীর আগ্রহ ও উৎস!হেপ ওপর । এমন সমস্য। শির্ববাচন কর। দরকার 
যা প্রকৃতই উদ্দেশ্ঠপূর্ণ এবং সেখানে শিক্ষার্থীরা পরিপূর্ণ আগ্রহে নিছেরা সমস্য 
সমাধানে ব্রতী হবে। এই প্রক্রিঘাতে প্রজেক্টের প্রধান উদ্দেশ্ট ( শিক্ষাথীদের 
উৎ্সাহপূর্ণ ণেখ। ) মফল হবে। এবং প্রজেক্ট সম্বন্ধে যে সাধারণ সমালোচনা, যে 
এটি অত্যন্ত বেশী “কেজৌ”, শুধু ব্যবহারিক সমস্য। নিয়েই প্রজেক্ট তৈরী হয়, এইটি 
খানিকট। এড়াতে পারা যাবে। 
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নি শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


প্রতিটি ব্ষিয়ে শিক্ষা! দেওয়ার জন্য এধরনের জীবস্ত আগ্রহউদ্দীপক নানা 
সমস্যার কথা চিন্তা কর] যাঁয়। ভূগোল শেখানোর জন্য শিক্ষার্থীদের বাইরে নিয়ে 
যাওয়া যায়। বিজ্ঞান শেখানোর জন্য “কেমন করে এট। কাজ করে' ধরনের 
গ্রজেক্টও ঘথেষ্ট উৎসাহসঞ্চারক ৷ বৈদ্যুতিক ঘণ্টার ক্রিয়াতত্ব সম্বন্ধে প্রথমেই 
না শিখিরে প্রথমে তাদের সত্যিকার ঘণ্টা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেওয়া যায়। 
তাহলে এর নিজেরাই এর ক্রিরাতত্ব খুঝতে শিখবে । তেমনি মোটর সাইকেলের 
নীরস বৈজ্ঞীনিক তত্ব প্রথমে না শিখিয়ে তাদের হাতেকলমে যন্ত্রটি খুলে দেখানো! 
খেতে পাঁরে। এ সমন্ত প্রজেক্টের উদাহর্ণ হতে দেখা যায় বিজ্ঞানকে বুদ্ধিসম্মত- 
'ভাবে শেখানে। যাঁয় এবং তাঁর ব্যবহারিক প্রয়োজনও জান] হয়ে যায় । 

রাঙ্ক বলেন, “প্রয়োগবাঁদের পদ্ধতি ন। গ্রহণ করলে আমাদের বিকল্প থাকে শুধু 
অন্ধভাবে শিক্ষা দেওয়া, একথ| কিন্ত সত্য নয়। ব্যবহারিক সমস্যা না নিয়েও 
বুদ্ধির দ্বারা যন্ত্রপাতিয় তথ্য বোঝ] সম্ভব 1” 

স্থতরাঁং বাধাধরা ভাবে প্রজেক্ট পদ্ধতি ব্যবহার না করেও প্রয়োগবাঁদের ষত 
"অনুযায়ী শিক্ষার প্রক্রিয়া রচন। করতে পারা! যায় । 

রেমণ্টের মতে “প্রজেক্ট পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অবদান এই যে এই মতবাদ 
শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবন্ত আগ্রহকে স্কুলের সমস্ত বিষয়ে অনুপ্রবেশ করতে 
প্রোৎপাহিত করেছে । কিন্তু এর সবচেয়ে বড় দোঁষ যে এটি স্কুলের পাঠক্রম, 
কাধ্যাঁবলী বাএপাঠক্রম অতিরিক্ত কার্যাবলী, বাইরের নামাজিক কার্যাবলীর 
আদলে করাই, সব রোগের মহৌষণ এমন একট ভ্রান্ত খাঁরণার স্টি 
করেছে ।”২ 

প্রয়োগবাদ বহু বিষয়ে অভিনব হলেও নিখু'ৎ আদর্শ শিক্ষাতত্ব একথ| বল! যায় 
ন1। প্রয়োগবাঁদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ যে এই মতবাদ শিক্ষার যথেষ্ট 
বিশদ ও অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য দিতে পারেনি । সমন্ত শিক্ষা শিক্ষার্থীর আগ্রহ হতে 
উতন্তাত হতে পারেনা । শিক্ষাকে সুসম্বদ্ধ ও ক্রমান্থিত হতে হলে খানিকটা শিক্ষক 
পরিকল্পিত শিক্ষা, খানিকট| অভ্যাস (৭11]1)-এর আবশ্তকতা আছে। তবে 
প্রয়োগবাদ শিক্ষা বিষয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে 
যুক্ত করেছে। গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী এই দর্শন মনে করে যে শিক্ষা পরিপূর্ণতা 
লাভ করতে পারে গণতান্ত্রিক সমাজে । প্রয়োগবাঁদে সকল মানুষের শিক্ষা ও 





১। রাস্ক। গ্য ফিলসফিক্যাল বেসেস অব এডুকেশন পৃ: ৮৪ 
২। রেমন্ট। মডার্ন এডুকেশন ইট স এইম্স, আযাগ্ড মেথড স. পৃঃ ৩৩৭ 


শিক্ষায় প্রয়োগবাঁদ ১২১ 


বিকাশের সযোগের সাম্যের (6081 ০৫০০৪1০281 09167115 ) কথ। বারে 
বারে উচ্চারিত। 


অতিরিক্ত পাঠস্চী 
১। আযাভাম্স্‌। মভাঁর্ণ ডেভেলপমেন্টস্‌ ইন এডুকেখনাল প্র্যাকটিশ । 
দশম অধ্যায় । 
২। ডিউই। ডেমোক্রেসী আযাণ্ড এডুকেশন । দি স্কুল আযাঞ্জ সোসাইটি। 
স্কুলস্‌ অব টুমরো।। 


৩। ক্যাণ্ডেন। আমেরিকান ফিলসফি অব এডুকেশন ! ইয়ার বুক অব 
এডুকেখনে প্রবন্ধ ১৯৩৬। 

৪। কিলপ্যাট্রিক | ছ্য প্রজেক্ট মেথড । 

৫| র্রেমণ্ট ।  মভাঁন এডুকেশন । ইট্স্‌ এইম্স্‌ এ্যাণ্ড মেথডস্‌। 
সপ্তম অধ্যায়। 

৬। রাষ্ক। দি ফিলসফিকাঁল বেসেস অব এডুকেশন । চতুর্থ অধ্যায়। 


সপ্তম অধ্যায় 
স্বাধীনতা ও শৃষ্থালা 


বিভিন্ন দর্শন হতে বিবিধ শিক্ষাব্যবস্থার উৎপত্তি। উল্টোৌদিক হতে বল! 
যায় যে শিক্ষা বিষয়ে নানা মতভেদ, (এবং বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা ) প্রকৃতপক্ষে 
বিভিন্ন দীর্শনিক দৃষ্টির মধ্যে মতভেদের ফল। শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিতর্ক- 
মূলক বিষয় রয়েছে । সেগুলিকে বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 
দেখানে। যাচ্ছে এই আশায় যে আমর। একমত হয়ে বলতে পারবে। যে এই বিতর্ক 
বাস্তবিক নান! বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হতে উপজাত। কোন্‌ দার্শনিক 
আদর্শে শিক্ষ| ব্যবস্থার রূপ দেওয়া! হবে সেটা ঠিক না! জানলে, কেন যে কোন 
কোন বষয়ে বিতর্ক হচ্ছে তা বোঝা যাবে ন। শিক্ষার উদ্দেশ্য, করণ, উপাদান 
সমস্ত কিছুই, বিশেষ দর্শন অন্ুয।য়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। 

এই ধরনের একটি বিতর্কমূলক বিষর হচ্ছে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খল৷ | একে বৃহত্তর 
সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচন। করাও ফলপ্রদ, তবে 
আপাতত বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে যে শাসনশৃঙ্খল। দেখি নে সম্বন্ধে আলোচন। কর! 
যাক। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে ঘড়ির দে।লকের মত একটি চিরস্তন 
অস্থিরত। লক্ষ্য করা যায়। কখনে| ব| এটি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে চলে যায় 
কখনে। ব৷ এট সম্পূর্ণ শৃঙ্খলার প্রতি অনুকূল । প্রাচীনকালে শিক্ষ। বলতে সম্পূর্ণ 
বশ্তত। ও বাধ্যত। বোঝ। যেত। শিক্ষার এই ধারণ। বনুরদিনব্যাঁপী । আমাদের 
পূর্ববপুরুষের| সবাই মনে করতেন বিদ্যালয়ের কাঁজ হচ্ছে ছাত্রদের শাসন ও 
শৃঙ্খলার সাহায্যে তাদের মৌলিক প্রকৃতিকে পরিবন্তিত করে বাঞ্ছনীয় প্রকৃতিতে 
পরিণত কর| | সেটাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । মধ্যযুগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে 
লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। ওয়েস্ট মিনিষ্টার কলেজের প্রবেশঘ্ারের 
মাথায় এই বাণীটি লেখা আছে “ষেভাবে শিশুর চল] উচিত, তাকে সেভাবে শিক্ষ। 
দেওয়া! হ'ক, বড় হরেও সে সেইপথ থেকে বিচ্যুত না হয়। (0811) 0 ৪ 
91)110 11) (176 %/৪% 175 51)0010 20 2 2100 ৬1101) 16 15 010, 1) ৬/1]1 1901 


4670916 00]) 10)? 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিন্তু শাসনশৃঙ্খলার ধারণ! অন্যদিকে আন্দোলিত হয়। 


স্বাধীনতা! ও শৃঙ্খলা ১২৩. 


শ্থার্ধীনতার মাধ্যমে শিক্ষার্দীনের' বহু জোরালো সমর্থক পাওয়া! যায়। শিক্ষকর? 
বিশেষভাবে অন্থরুদ্ধ হন যেন তারা শিশুকে কোনরকমভাবে গড়ে তোলা' 
(0910)-র থেকে বিরত হন, এবং শিশুকে নিজে বিকশিত হবার পূর্ণ স্বাধীনত। 
দেন। অবশ্য শিক্ষকর! তখনও তাদের কর্ধপন্থা' সম্বন্ধে ঠিক মনস্থির কগতে 
পারেননি । অলভাস্‌ হাক্সলী শিক্ষকসমাজের এই দিধাঁন্বিত ভাঁবকে তীব্রভাবে 
সমালোচনা করেন। তার মতে “একেবারে ক্ষুদ্র শিশুদের আমরা স্বাধীনত।, 
বুদ্ধির প্রয়োগ, দায়িত্বশীলতা। ও ইচ্ছাকৃত সহযে(গিতার শিক্ষ। দিই । অথচ আরো 
বয়স্ক শিশুদের আমর! প্রাচীন সংস্কারকে নিক্ষিয়ভাবে মেনে নেবার এবং হর 
কর্তৃত্ব করবার অথবা বাধ্য হবার শিক্ষা দিয়ে থাকি! পশ্চিমী গণতন্ত্রের 
উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে আনশ্চয়তার যে সাধারণ ঝে?ক আছে, (শিক্ষককুলের) এই দ্বিধা 
সেই রোগেরই লক্ষণ। প্রাক্তন পিক্প্রধান ও পিতৃশানিত সমাজের শাসনের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিনব স্বাধীনতার জন্য আকুলত। ও গণতন্ত্রের পিপাসা আমাদের 
মনের মধ্যে জট পাকিয়ে গিয়েছে । নতুন স্বাধীনতার সঙ্কল্লে বলীয়ান হয়ে 
আমর! আমাদের সস্তানদের মুক্ত আত্মণিরন্ত্রণে কুশলী করে গড়ে তুণি। কিন্ত 
এইটুকু করার পরে আমরা হঠাৎ ভীত হয়ে পড়ি ও ভাবতে বমি যে আমাদের 
সমাজ বাস্তবিক স্তরবিভক্ত (16191011581), এথনে। বহুল পরিমানে ক্তৃনাসিত, 
কাজেই আমরা একদিকে ছেলেদের নেত। গড়ে তুলবার শিক্ষার আমাদের সমস্ত 
উদ্যম ব্যয় করি এবং অন্তদিকে তাদের বশ্ঠ; বাধ্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি 1৮ 

শিক্ষার এই দুটি ভিন্ন ধারণ! বানস্তবিকই কতট। আলাদ। ত। জানার জন্ত 
শৃঙ্খল! কথাটির বিশ্লেষণ কর। দ্রকার। স্বপিয়ন্ত্রণ (91461) ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থ! 
(৫1501116) এই ছুটি কথাকে অনেক সময় গুলিয়ে ফেলা হয়। রপ্‌ একজন 
ড্রিল সাঞ্জেপ্টের উদদাহরণ দিলেন যিনি প্রথম হতেই ছাত্রদের বলতেন যে তিনি 
শুধু 'ডিল” নয় 'শৃঙ্খলা” শেখাবেন এবং তার শরীর চর্চার ক্লাস ঘরের সেই মূল্যবান 
শিক্ষা অন্থান্ শ্রেণীকক্ষেও বিশেষ প্রয়োজন হবে। অথচ তিনি যেমন ভাবে 
শিক্ষা দিতেন তাতে স্পষ্টই বোঝ। যায় তিনি শৃঙ্খলার বদলে বঠিন নিয়ন্ত্রণের 
(9761) কথা ভেবেছিলেন । তবে একথা খুব সত্যি যে লাধারণভাবে স্থনিয়স্তিত 
ব্যবস্থার মূল্য আছে। এতে সময়ের ও প্রয়াসের সাশ্রয় হয়। বৃথা অপচয় ঘটে 
না। কিন্তু এও সত্যি যে খুব কঠিন নিয়্ত্রিত ব্যবস্থায় শৃঙ্খলার অত্যন্ত অভাবও 


১। অলডাস.হাক্সলী। এগ এগ মীন্দ, পুঃ ১৭৮ 


১২৪ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


হতে পারে তবে সাধারণভাবে সত্যিকার ভাল শৃঙ্খলাতে, স্ুনিয়ন্ত্রণও নিশ্চিত 
থাকে ।* 

রান্থ বলেন হার্বা্ট বনুপূর্বেই এই ছুইটি শবের মধ্যে পার্থক্য পরিস্কার করে 
দেখিয়েছেন | জার্মান শব্ধ 28০) অর্থ শঙ্খল। অথব। শিক্ষা কিন্তু 7২০৪170178 
হচ্ছে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ । দ্বিতীয়টি দ্বারা স্কুলের ছাত্রদের আচরণের প্রতি 
ইঙ্গিত আছে। শৃঙ্খলা কিন্ত আরো ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । এর 
অর্থ চরিত্রগঠন ৷ বিদ্যালয়ের পূর্ণ প্রভাঁবদ্বারা এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব । শাঁসন ও 
নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র বর্তমান কাজকর্ধের জন্য কিন্তু শৃঙ্খলা ভবিষাতজীবনের জন্যও 
বটে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের সমন্ত আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেওয়া, ঘরে 
নৈঃশব্য বজায় রাখ ইত্যাদি শাসনের কাজ। কিন্তু অল্পবয়সীদের সংস্কতিবান 
করে চরিত্রগঠন করা হচ্ছে শৃঙ্খলার কাজ । হার্ববার্ট বিশ্বাস করেন শিক্ষকের এক- 
মাত্র উদ্দেশ্ত শ্রেয়ঃনীতিক বুদ্ধিকে জাগ্রত করা। “মানুষের ইচ্ছার মূল্য আছে 
তার চিন্তনের গতীতে” (009 111 (8155 10 1০০91 10 005 011019 ০1 
01008])0 | কাজেই শিক্ষ! দানকে সেই উদ্দেশ্টে পেশীছানোর প্রধান উপাঁয় বলে 
তিনি মনে করেন । কিন্তু শিক্ষাদান শাসনও নিয়ন্ত্রণ ছাঁড়া সম্ভব নয়। ছাত্রদের 
কিছু শেখাতে হলে, প্রথমে শ্রেণীকক্ষে বশ্ঠত|, নৈঃশব্য ইত্যাদির যখোঁচিত 
নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন । বাস্তবিক শাসন ও শৃঙ্খল। পরম্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । প্রথমটি 
ছাঁর| দ্বিতীয়টি লাভ করা যায়। শৃঙ্খলার সংজ্ঞা শাসন ব| নিয়ন্ত্রনের থেকে 
ব্যাপকতর সংজ্ঞ।। শিক্ষার্থীর শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ ব্যবহারের আদর্শ হল 
শৃঙ্খল] | এটি শুধু শিক্ষার্থীর বাইরের ব্যবহাঁর আদব কারদা মাত্র নয়। শৃঙ্খলা 
বলতে তাঁর ইচ্ছা আগ্রহ ইত্যার্দির আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বোঝ! যাবে । এই 
প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বোর্ড অব এডকেশন নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন। 

“শঙ্খলা দ্বারা শিক্ষার্থী তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে । তাঁর 
চরিত্রের সব সদগুণগুলি এর দ্বারা বিকশিত হয়। শৃঙ্খল! বোধ গভীর কিনা 
জানবার উপায় হল সমাজের বাঞ্ছনীয় ব্যবহার ও আচরণ শিক্ষার্থীর! নিজেরাই 

* পাদটাকাঃ লিউইন লিপিট ও হোয়াইট তিনরকম শ্রেণীকক্ষের বাৰহার নিয়ে বিশেষ 
কৌতৃহলোদ্দীপক একটি নিরীক্ষা! করেন | দেখা যায় যে ক্লাসে শিক্ষক অতি কঠিন নিয়ন্ত্রণ চালু 
রেখেছিলেন, সেখানে শিক্ষক পিছন ফেরা মাত্র শৃঙ্খল! পুরোপুরি ভেঙ্গে যায়, কিন্তু যেখানে একে- 
বারে নিয়ন্ত্রণ নেই এমন শ্রেণীকক্ষে পূর্ণ অরাজকতা! বিরাজ করছে। তৃতীয় শ্রেণীকক্ষে শিশুর! 
গণতাস্ত্রিকপদ্ধতিতে ন্বাধীনভাবে কাজ করছে, শ্রেণীটি দেখতে হুনিয়ন্ত্রিত নয়। যদিও শৃশ্ঘলার 
অভাব নেই, বস্তুতঃ শেষোক্ত শ্রেণীতেই সবচেয়ে ভাল কাজ কর্ম হয়। 


স্বাধীনত] ও শৃহ্ধল! রর 


সঠিক মনে করে করতে আস্ত করেছে কিন! এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা । শিক্ষার্থীর 
'শিজের চরিত্রে শৃঙ্খল! ন1 থাকলে তার্‌ বাহ্‌ ব্যবহার কখনে! ভর্দ, স্থনিগন্ত্িত 
হবে না।”+ 

নরম্যান ম্যাক্মান তার দ্য চাইন্ডস, পাথ টু ফ্রীডম বইতে বলেন যে বিদ্যা 
লয়ের শাসনশৃহ্খল। হচ্ছে তিন ধরনের, দমনের দ্বার] শৃঙ্খল! (5015১192), 
প্রভাবের দ্বার। শৃঙ্খল ( 10707555100 ) এবং মুক্তির দ্বার] শৃঙ্খল| ( ০1)91)01124 
(1097 )। তিনি শব্দগুলিকে কিভাবে বিল্লেষণ করেছেন ও কি পৰ্চতিতে গ্রত্যেকটিকে 
পালন কর হয় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন । শিক্ষার্থীর চরিত্রের উপর এই তিন 
ধরনের শৃঙ্খলার প্রভাব কি? 

দমনবাদীর! সর্বক্ষণ শ্রেণীকক্ষে নিশ্চপ নৈঃশব্য ও স্ুনিষ্নত্রত ব্যবহার চান। 
এমন গল্প প্রচলিত আছে যে ক্ষুলে ভাল শৃঙ্খল! চালু আছে কিন। এবং সরকারা 
ভাত] দেওয়া উচিত হবে কিন। সেট। পপীক্ষা করার জন্য স্কুল পরিদর্শকর1 মত্যি 
সত্যিই বিদ্যালয়ের কক্ষে একটি আলপিন ফেলে তার শব্দ শুনতেন। যদি সেই 
ক্ষীণ ধ্বনি শোনা যেত তবে প্রমাণিত হত যে বিদ্তালয়ের শৃঙ্খল নিথুশ্ত। 
বহুদিন পধ্যস্ত প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে পীড়ন ও দৈহিক শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখার 
প্রধান উপায় ছিল। কিন্তু মহৎ শিক্ষাবিদ্র। সকলেই এই ব্যবস্থার তাব্র নিন্দ। 
করেছেন । শিক্ষার ইতিহাসের বই খুলে মধ্যযুগের ০০৫০! ছবিতে দেখ। যায় 
বেত হাঁতে পীড়ন করতে উদ্যত শিক্ষকের ছবি। এককালে বেত ছিল মার 
মশাইদ্দের সনাক্ত করার চিহৃ। 

কাবাবলি তার শিক্ষার ইতিহাসে লিখেছেন, হ্বারুলি নামে এক ক্ষুলশিক্ষক, 
খুটিনাটির প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি থাকার দরুণ, তার ছাত্রদের ঠিনি একান্নবছর 
সাতমাস চাকরীর জীবনেকি কি শাস্তি দিয়েছেন তার একটি বিশদ বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করেছেন । তিনি হিসেব রেখেছেন যে তিনি ৯১১৫২৭ বেত্রাঘাত, 
১২৪০১০ লাঠ্যাঘাত, ২০৯৮৯ কুলার স্কেল দ্বার আঘাত, ১৩৬৭১৫ চপেট.ঘাঁত, 
১০২৩৫ মুখের ওপর ঘুষি, ৭৯০৫ কানমলা» ১১১৫৮০০ গীষ্র।» ২২৭৬ এক লাইন 
বহুবার করে লিখতে দেওয়া, ৭৭৭ বার ছেলেদের হাটু গেড়ে দীড় কণিয়ে রাখা, 
৬১৩ বার একটুকরো! কাঠের ওপর তাদের হাটু গেড়ে দাড় কগিয়ে রাখা» ৩০০১ 
বার গাধার টুপি পরানো» ১৭০৭ বাঁর বেত উচিয়ে ভয় দেখানো! ছাড়াও নানাবিধ 
অভিনব উপায়ে ছেলেদের শান্তি দিয়েছেন ৷ ল্যাটিন শব্দ শেখার জন্য বেত্রাঘাত 


১। হাওবুক অব সাজেশনস,। বো অব এডুকেশন। 


১২৬ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


করেছেন ৮০০০** বাঁর। বাইবেলের কথা বা গান শেখার জন্ত, বেত্রাঘাত 
৭৬০০০ বার। তাভিন্্ ৩০০০০ রকম ভাবে বকুনী দিয়েছেন। এর মধ্যে ছুই 
তৃতীয়াংশ ভার নিজের মাতৃভাষা জার্ধানে । বাকি সময় তার নিজের উন্তাবিত 
শব দ্বারা। সেই '্বর্ণযুগে' শাসনপীড়ন যে কতদুর যেতে তার এটি জলস্ত নিদর্শন | 
এটি পড়ে হান্টোদ্রেক হতে পারে কিন্তু এর ঘারা সমাজের শাস্তির যে ছবি ফুটে 
ওঠে তা যেমন শিষ্টুর তেমনি অমানুষিক | নিশ্চিতভাবে শিশুদের কাল কাটতো। 
শান্তি পেয়ে বা শাস্তির ভয়ে, আর শিক্ষকের সময় অতিবাহিত হত শান্তি দিয়ে 
আর শান্তির কথা বইয়ে লিপিবদ্ধ করতে। 

পীড়নের এই নিষ্ুর চেহারা হয়তো আজ অতীত ইতিহাস কিন্তু বয়োবৃদ্ধর] 
এখনো ম্মরণ করতে পারেন যে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খল! প্রধানত শাসন ও পীড়ন দিয়ে 
বজায় রাখা! হত এবং তাদের মনে নিজেদের আমলের বেদনাঁকর পীড়নের স্মৃতি 
আজও জাঁগরূক। এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তেও স্বটল্যাণ্ডে শিক্ষকতা 
ব্যবসায়ে'র প্রধান উপকরণ ছিল চামড়ার একটি বন্ধনী (বেতের বিকল্প), আর 
শিক্ষক কতখানি স্থপটু তা বোঝা যেত তার একদল বিশৃঙ্খল ছেলেদের চুপ করিয়ে 
রাখবার ক্ষমতা] দিয়ে । শিশুদের প্রতি স্সেহ প্রকাশ করা, বিশৃঙ্খলার হ্ষ্টি করবে 
এই ধারণ। প্রচলিত ছিল । 

এই ধরনের পীড়ন শ্বীষ্টধর্মের “আদি পাপের' বৃত্তান্ত হতে সমর্থন লাভ 
করেছে । জেরেমায়ার মতে “সব মানুষের হৃদয় মূলতঃ মন্দ ও প্রতারণায় নিপুণ।”১ 
অতএব শিশুর নিজের “ভাল'র জন্যই তাকে ক্রমাগত শাস্তি দেওয়৷ দরকার । 
তাড়না ও পীড়নকে তাই (আপাতত কঠোর হলেও ) “উপকারী ওষুধের মত 
হিতকর মনে করা৷ হ'ত”"২। মনংস্তত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে বল] যায় 
শাসন তাড়ন শিশুর সহজাত ভীতির প্রবৃত্তির উপর প্রতিষঠিত। পীড়নের য়: 
দেখিয়ে তাঁদের ঠিয়ে কিছু কাজ করানে। হত অথব! কাঁজ থেকে নিবৃত্ত করা হত 
(যেমন কথা৷ বলা, চঞ্চলতা। . | 

প্রভাব (10101955101) পীড়নের পদ্ধতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। এর মূল কখ। 
হচ্ছে খিক্ষকের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব শিক্ষার্থীর মনে গভীর ছাপ ফেলবে এবং তার 
ছারাই ছাত্রকে স্থশূঙ্খল রাখ! যাবে। শাসনপীড়নের দরকার হবে ন।। শিক্ষকের 
নিজের ব্যক্তিব দিয়ে ও তার পরিকল্পনা! মত বিদ্যালয়ের কাজকর্ধ দিয়ে শিশুকে 


১। জেরেমায়। ১৬1]. 3 
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ব্বাধীনতা ও শৃঙ্খল! ১২৭ 


বাঞ্ছনীয় ভদ্র আচরণ করানো! যাবে। অতএব শিক্ষকের ব্যক্তিগত আচরণের 
উদাহরণ, সোজাস্থজি নীতি শিক্ষাদান ও পরোক্ষ প্রভাব দিযে শিক্ষার্থীর 
আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিছালয়ে তখন ভীতির বদলে ভালবাঁসা ও 
শ্রদ্ধার রাজা স্থাপিত হবে। 

উনবিংশ শতাববীতে ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি পাবলিক স্কুল কয়েকপ্গন অতি বিশিষ্ট 
ব্যক্তিত্বশালী প্রধান শিক্ষক তাদের শিক্ষার্থীদের নিজেদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 
প্রভাবিত করেছেন। রাগবি স্কুলের আর্ণন্ড এবং আপিংহামের থিং এর নাঁম 
উল্লেখ করা যায়। এঁর নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব দিয়ে শুু যে শত শত 
শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করেছিলেন তাই নয়, সমস্ত ইংল্যাণ্ডের খিক্ষ। জগতেই 
তাদের প্রভাব অনুভূত হয়েছে। এ জাতীয় আদর্শ শিক্ষকের সামান্য মুখের 
কথাতেই তরুণ শিক্ষার্থীরা অসাধ্য সাধন করতে গ্রস্ত হয়ে পড়ে। উৎপীড়ক, 
কঠিন হৃদয় শিক্ষকদের চেয়ে এই ধরনের প্রসগ্নবদন দূচিত্ত শ্ক্ষিক নিছেদের 
ব্যক্তিত্বের জাদুতে অনায়াসে শৃঙ্খল স্থাপন করতে পারেন। এ"গাই আদৃত হন । 
আমর] প্রত্যেকেই নিজেদের জীবন হতে এই ধরনের শিক্ষকদের স্মরণ করতে 
পারি। একথ!। মনে রাখা আবশ্যক যে প্রভাব যারা বিস্তার করেছেন সেই 
শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীদের নিজেদের মত অনুষাঁয়ী চালন। করেছেন । কিন্তু তিনি 
শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্ত মানবিক উপায়ের সাহায্য নিয়েছেন, পাঁরতপক্ষে 
দৈহিক শাসন ও উৎপীড়নের ব্যবহার করেন নি। তার ভদ্র আচরণের কতগুলি 
নিদ্দিষ্ট আদর্শ আছে ও তিনি যেষনভাবেই হ'ক ( কখনো বজ্রাপি কঠোর হ্থে 
কখনো বা কুস্্মাদ্দপি কোমল হয়ে ) সেগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। মন:স্তত্বের ভাষায় 
তাঁর আবেদন কখনে। শিশুর ভয়ের প্রবৃত্তির কাছে নয়, কিন্তু শিশুর বশ্ঠতাঁর 
প্রবৃত্তিকে তিনি ব্যবহার করেন ও তাদের বাধ্য হতে খেখান। 

স্বাধীনতাপস্থীরা ( 9702101911011969 ) প্রভাব অথবা! গীড়ন কোনটিই 
ব্যবহারের পক্ষপাতী নন। তার! শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণ» সীমাহীন, 
বাঁধ্যবাধকতাহীন স্বাধীনতা দাবী করেন। শিশুর মন য। চাঁয় তাই সে 
করবে। কোন রকম উদীহরণ ব। উপদেশ দিয়ে তার কাধকলাঁপ নিয়ন্ত্রিত 
করার চেষ্টা করা হবে না। শিক্ষক যে শুধুমাত্র শিশুর ইচ্ছাকে কিছুমাত্র বাধ! 
দেবেন না ত| নয়, তাকে কোন প্রকার নির্দেশও দন করবেন না| নিজেকে 
তিমি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রেধে পশ্চাৎপটে থাঁকবেন'। তাঁর ভূমিকা হবে নিতাস্তই 
দর্শকের । এই হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার নীতি। শিক্ষক শিশুদের কোন ভাবেই 


১২৮ | শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


কিছু শেখাবেন না । তাঁরা যা চায় তাই করবে,. ভুল করলেও কিছু বলবেন 
না, গণ্ডগোল করলেও কোন শাসন নেই। মস্তেসরী এই নীতিতে বিশ্বাসী । 
নশ্ব্যান ম্যাকমান (যিনি ছ্ চাইন্ডস পাঁথ টু ফ্রীডম লিখেছেন ) এবং এ.এস.নীল 
এই মতের সমর্থক । স্বাধীনতাপন্থীরা আদি পাপের নীতিতে একেবারে বিশ্বাস 
করেন না। মঙগয্য চরিত্র সম্বন্ধে তাদের ধারণা এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
তার। বলেন শিশুর আস্তরপ্রকৃতি দেবপ্রতিম | ওয়র্ডস্ওয়ার্থের ভাষায় 'ম্বর্গ হতে 
জ্যোতির্ময় পথে" তাদের আগমন | স্বাধীনতাপন্থীরা শিশুর ভয়বশ্য তা ইত্যাদি 
কোন প্রকার আদিম সংস্কারের সাহায্য না নিষে শিশুর আত্মবিকাশকে চরম 
মধ্যাদ। দান করে থাকেন। 

বিদ্যালয় কক্ষে শৃঙ্খলাস্থাপনের এই তিনটি মত আছে। কোন্‌ মতটী সম্পৃণ” 
সমর্থনযোগ্য এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে দেখতে হবে শৃঙ্খলাস্থাপনের কোন পদ্ধতি 
সবচেয়ে কাধ্যকরী । শৃঙ্খনা বলতে শুধু শ্রেণীকক্ষে স্নিয়ন্ত্রণ বোঝানো! হচ্ছে না; 
আরে! ব্যাপকতর ভাবে, ভদ্র, সুশৃঙ্খল ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের রচনায় কোন পদ্ধতি 
কাজে লাগে সে কথা হচ্ছে। 

অতি উগ্র স্বাধীনতাপস্থীবা ছাড় সকলেই মনে করেন যে শিশুদের শৃঙ্খল। 
স্থাপনে কখনো! কখনে। কিছু মুত ধরনের দমনের গ্রয়োগন আছে কিন্ত সাধারণ- 
ভাবে, শাসন ও দমনের পথ শৃঙ্খলাস্থাপনের রাজপথ শয় একথাও সকনেই 
জানেন। অবিরত ভীতি প্রদর্শন ও শাসন নিতান্ত কুপ্রথা এখং ভবিগ্তৎ 
ব্যবহারের ওপর এর প্রভাবও খুব গহিত। শাঁসন দিয়ে শ্রেণীকক্ষের তাতক্ষণিক 
শৃঙ্খল! রক্ষা সম্ভব | কিন্ত যে মুহূতে তার] শ্রেণীকক্ষ হতে মুক্তি পাবে, তৎক্ষণাৎ 
তাদের অদ্রমিত অসভ্য আচরণই প্রমাণ করে দেবে যে তাড়না ধিয়ে শৃঙ্খল। 
শেখানে। যায়ন। | পীড়নের কুফলের প্রামান্য নিদর্শন মেলে বার। বিরক্ত হয়ে কুল 
একেবারে ছেড়ে দেয় তাঁদের দেখলে । এই ধরণের রুদ্ধ বদ্ধ শ্রেণীকক্ষেই ভবিস্ৎ 
অপরাধীদের স্ষ্ি হয়। ইংল্যাণ্ডের বো অব এডুকেশন, হ্যাগুবুক অব সাজেশনে 
এই জন্য লিখলেন, “শাসন দ্বার! নিয়ন্ত্রণ তখনই কার্যকরী যখন শাসক শিক্ষক 
সশরীরে শাস্তি দেবার জন্য ঘরে উপস্থিত ।”৯ 

তাছাড়া», শাসন ও নিরন্ত্রণ গণতান্ত্রিক আদর্শবিরোধী। চরম সমাজতান্ত্রিক 
(60091162718 1981076 ) হয়তে। এর ব্যবহার চলে কিন্তু গণতান্ধ্িক রাজ্যে 
ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষাানে এ একেরারেই অচল পদ্ধতি । অলডাস্‌ হাক্সলীর 


১। হ্যাগুবুক অব সাজেশন্স। বোড' অব এডুকেশন পৃঃ ২৪ 


স্বাধীনতা ও শৃঙ্খল! ১২৯ 


তীব্র মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, “তোমার মূল লক্ষ্য যদি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা 
হয় তবে লোকদের স্বাধীন ও স্বনির্তর হওয়ার শিল্প শিক্ষ! দিও। যদি তুমি, 
নিজের আচরণ দিয়ে তাদের শাসন গীড়ন ও ভীরু বশ্তা শেখাঁও তবে তোমার 
লক্ষ্যে কখনে। পৌছুতে পারবে না। মন্দ উপায় দিয়ে উত্তম লক্ষ্যে পৌছানো 
যাঁয় না-- জার্মানীর মস্তেসরী সোসাইটিকে রাজনৈতিক পুলিশ যে এসে ভেঙ্গে 
দেয় এই ঘটন। খুব অর্থবহ । ১৯৩৫-১৯৩৬ সালে মুসৌলিনীর শিক্ষামন্ত্রী সমন 
'অস্তেসরী স্কুল বন্ধ করে দেন।”১ কাজেই ফ্যাসিস্ট ইটালী স্বাধীনতাপস্থীদের শৃঙ্খলার 
খারণ! সম্পৃণ ব্যাহত করে দিল। যদ্দি কাউকে উদ্দেশ্টমুখী আত্মসংঘত দীয়ি ্ব- 
শীলতাঁর জন্য প্রস্তৃত করতে হয় তবে তার ভীতির সংস্কারকে উজ্জীবিত করা, (যাঁর 
ফলে সমস্ত চেষ্টা অবদমিত হয় )_ খুব ভ্রান্ত উপায়। তা৷ দিয়ে তার সমস্ত কাজের 
'উদ্দীপনাঁও বন্ধ হয়ে যাবে কেনন। “ভয়" সমস্ত কাঁজের শ্বাসরোধ করে। 

শৃঙ্খল! রক্ষায় দৈহিক শাস্তির স্থান কতটুকু এই অতিতকিত প্রশ্নের উত্তরে 
“কখনো নয়” এই কথ! বলা বোধ করি খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয় কেনন! কথনে। 
কখনো। ট্দহিক শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে । কখনে! কদাচিৎ, দৈহিক 
শাস্তি দিয়ে খুব আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া গিয়েছে । কিন্তু দেহিক শান্তির প্রয়োগ 
তখনই মাত্র চলে যখন অন্য সমস্ত শ্রেষ্টতর উপায় ব্যর্থ হয়েছে। দৈহিক গীড়ন 
ও শাস্তি সম্বন্ধে আমর ইতস্ততঃ বোধ করলেই আমাদের খুব “স্থকুমীর হদঘের' 
লোক বলা ঠিক হবে না। কেননা, রোমান শিক্ষক কুইন্টিলিয়ন, যে আমলে 
“কুমার হৃদয়ের বিশেষ প্রচলন বা আদর ছিল না সেই শতকেও দৈহিক শাস্তিকে 
নিন্দা করেন । 

“যদিও প্রথ! অনুযায়ী ছেপেদের দৈহিক শাস্তি কখনো। কখনো দেওয়া হয, 
'আমি নিঙ্গে তাঁর পক্ষপাতী নই কেনন। এ একটি নিতান্ত বর্বর প্রথা । দাঁসদের 
শাস্তি দেবাঁর জন্য ব্যবহৃত । বাস্তবিক যদি একটু দুবদৃষ্টিতে দ্বেখ! যায় তবে বল! 
যায় যে এ একটি অসম্মানকর নিয়ম । দ্বিতীয়তঃ যদি কোন শিক্ষার্থী অন্ত কোন 
ভাবেই সংশোধিত ন। হয় তবে বেত্রাঘাত খেয়ে সে নিম়শ্রেণীর দাসদের (519০5) 
মত পাকা অপরাধী হয়ে যাবে। যদি কেউ নিয়মিতভাবে কর্তব্যকর্ম করে 
যায় তবে তাকে মারধর করার কোন প্রয়োজন নেই। ছেলেরা যদি তাদের 
কর্তব্য না.করে, বুঝতে হবে শিক্ষকের নিজের কর্তব্যে অবহেলার দরুণ তা 
হয়েছে । তাই জন্য ছাত্রকে প্রহার কর নিতান্ত গহিত কাজ। আরেকটি 


০৫৫ ০০৩০১ 
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হি শিক্ষাতত্ের ভূমিকা; 


কথা আজ না হয় বালকটিকে বেত মেরে জোঁর করে শাসনে রাখা হল কিন্তু সে 
যখন কিশোর বা যুবক হবে তথন তাঁকে কি ভাবে শিক্ষাদান কর! যাবে? তখন 
তো আর তাকে বেত মার চলবে না। তাছাড়া এখন পড়াশোনার বিষয়বস্ত 
আরো! কঠিন হবে। আগের বেত্রাঘাতকি তার এই পড়াশোনায় সাহাষ্য 
করবে? তার উপর এই কথাও বিবেচনা! কর! উচিত বেতমারার সময় প্রায়ই 
ব্যথা! ও ভয় হতে ছেলেদের কতগুলি ( শারীরিক ) ঘটনা! ঘটে যেগুলি অত্যন্ত 
অপ্রীতিকর ও ভবিষ্যতে যার স্মৃতি, লজ্জার কারণ হবে। সেই লজ্জা তাদের 
মনকে বিষন্ন করে রাখবে, মানুষের সান্নিধ্যে তারা অস্বস্তি বোধ করবে ও তাদের 
এড়াতে চাইবে ।”১ সর্ববদ! শান্তি দিলে শিক্ষার্থীর আত্মমধ্যাদা যেমন ক্ষুন্ন হয় 
তেমনি শিক্ষকেরও নৈতিক অধোঁগতি ঘটে । বস্তুতঃ ক্ষমতার আসনে আসীন, 
বলিষ্ঠ, বয়স্ক শিক্ষক যখন ভয় দিয়ে ছোট ছোট দুর্বল কোমলকাঁয় খিশুদের বশ্যতা 
আদায়ের চেষ্টা করেন তিনি কখনো শ্রদ্ধেয় থাকতে পারেন না। এমন উৎ- 
গীড়নের জন্য “শিক্ষকতা” কাঁজটিই সমাজে নিন্দিত ও দ্বণ্য ছিল। সেই দুর্ণাম 
মাত্র এই সবে বর্তমান কালে ক্ষালনের চেষ্টা হচ্ছে। কুইন্টিনিয়ান সেই 
অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া! উচিত। 
বর্তমান ফ্রয়েভীয় মনঃ সমীক্ষণের সাহায্যে তাকে ব্যাখ্য। করা৷ যাঁয়। দৈহিক শান্তি 
দেওয়ার মধ্যে অবদমিত পীড়নের কামন। ও পীড়িত হওয়ার বিকৃত বাসনাকে 
ব্যাখ্যা কর] যায় । এই কামনাঁগুণি বাস্তবিক অবদ্মিত কাঁম-ইচ্ছ। । শ্য/ডিজ.ম্‌ 
( ধর্ধনেচ্ছ। ) সম্বন্ধে খিক্ষকের সাবধান হওয়। দরকার যেন তার দেওয়। শান্তির 
যোগ্য কারণ থাকে । যেন কোঁন মতেই তিনি নিজের মনের বিকৃত কাম, 
শিশুদের পীড়ন করে পূরণ করবার চেষ্টানা করেন। মাসোকিজম্‌ হচ্ছে 
( মর্ধনেচ্ছ। ) ব! ধধিত অথব। পীড়িত হওয়ার ইচ্ছা । অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, 
কোন কোন শিক্ষক দৈহিক প্রহারের যুক্তি হিসাবে সেই বিকৃত মনোভাবের 
উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার্থীর নিজেরাই শাস্তি পেতে ভালবাসে । এটি নিতাস্ত 
কুযুক্তি। কাজেই দেখ! যায় দৈহিক শাস্তিদাীনের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি আছে 
বিশেষ করে কিশোরদের দৈহিক শান্তি দিলে তার থেকে এত প্রকার বিপদ হতে 
পারে যে দৈহিক নির্যাতনের সাহাধ্য কোন সময়েই নেওয়। উচিত নয়। 
পরিপূর্ণ স্বাধীনতাবাদ, পীড়নবাদের মত আরেকটি চরম মত। এই মতও 


5 ইনষ্টিটাট অব ওরেটরি । প্রথম খ্ড। তৃতীয় অধ্যা়। মনরে। দ্বারা সোস+ঝুক অব দ 
হিষ্্রী অব এডুকেশন উদ্ধৃত। 


স্বাধীনতা ও শৃঙ্খল ১৩১ 


সমর্থনযোৌগা নয় কেননা] এর দ্বার। নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখ] যায় না। এর! মনে 
করেন শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ অদরকারী এবং অবাঞ্িত। এর! দাবী করেন যে পূর্ণ 
স্বাবীনত! ব্যক্তির স্বাস্থ্যকর চরিত্র বিকাশের জন্য অত্যন্ত দরকারী । এই 
স্বাধীনতাঁর দরুণ চিন্তায় ও কর্মে নির্ভীক এমন ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়, যা সাহসের 
সঙ্গে সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে | এই সফল শুধুমাত্র অনিয়ন্ত্রিত আত্ম- 
বিকাশের দ্বারাই পাওয়৷ সম্ভব। 

কিন্তু মূল্যবোধের প্রশ্ন ওঠে | এখানে একটি ন্যাষ্য জিজ্ঞাস! হল, যে ব্যক্তি 
এমনভাবে বেড়ে উঠেছে, তার ব্যক্তিত্ব কি সত্যি গ্রকা*যোগা? ত। যদিন। 
হয় তবে আর সেই ব্যক্তির কাছে “আত্মবিকাশের' মূল্য কি? অপরের কাছেও 
তার মুল্য বিশেষ নেই। বরঞ্চ আমাদের উদ্দেগ্ত কি এমন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোল। 
নয়, যার ব্যক্তিগত 'ও সাঁমািক মূল্য আছে! ত1যদি হয় তবে পূর্ণ স্বাধীনতার 
পথই কি সেই উদ্দেশ্য সফল করার উপায়? একথাও খিশ্থৃত হওয়া চলবে না যে 
নামাঁজিক জীবনে এমন কি অত্যন্ত স্বাধীন সমাজেও গ্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ অবাধ 
স্বাধীনত। থাকতে পারে ন1। পরিপূর্ণ ম্বাধান আত্মপ্রকাশ ততটুকুই হতে পাবে 
যতক্ষণ অন্যের অধিকারের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধে যখনই একজনের সুবিধা, 
অর্ধিকার বা আরাঁম আরেকজনের পূর্ণ আত্মপ্রকীশে বিপ্লিত, তখনই ব্যক্তির 
স্বাধীনতাকে খর্ব করার প্রশ্ন ওঠে । কাজেই বিদ্যালয়ে এধরনের অবাধ ম্বাণীনত। 
দেওয়! কখনোই সম্ভব নয়। 

কোন কোন স্বাধীনতাপস্থী, ফ্রয়েডের মনোবিকলনের তত্ব হতে সমর্থন খুঁজে 
বলেছিলেন সে সর্বপ্রকার অবদমন অস্বাস্থ্যকর । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফ্রয্ডে একথ। 
বলেন নিষে ব্যক্তি তার সমস্ত আর্দিম ও আসামাজিক ইচ্ছাকে পুরোপুরি 
প্রকাশ করবে। তাহলে তে! সমাজই ধ্বংস হযে যাবে। তিনি বলেছেন 
যখন ব্যক্তি নিজের অচেতনে না বুঝে, কতগুলি শক্তিশালী আবেগ ইচ্ছ। 
ইত্যাঁদিকে অচেতনের মধ্যে অবদমিত করে তখন তাঁর ফল হবে বিপজ্জনক । 
কিন্তু কেউ সচেতনে, জেনে বুঝে, সঙ্জানে অসামাজিক আবেগের দমন করলে 
কতির কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য স্বাধীনতাপন্থীণা যদি বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকে 
সন্দেহ ও উপহাসের চোখে দেখে তবে তা সহ করা উচিত হবে ন]। শিশু নিজেরা 
ুশৃঙ্খলভাঁবে কাজ করতে পছন্দ করে এবং কিছু পরিমাণে নির্দেশ ও নিয়মবীধা 
কাজ তার! নিজেরাই দীবী করে । বোর্ড অব এডুকেশন বনু অভিজ্ঞতার ফলে 
শিক্ষকদের উপদেশ দিয়েছেন, “ছাত্রদের মধ্যে ভদ্র ও সুশৃঙ্খল ব্যবহার শিখবার 


১৩২ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


স্বাভাবিক আগ্রহ আছে এই নিশ্চিত তথ্যটি শিক্ষকদের মনে রাখা একাস্ত 
দরকারী ।”৯ 

যখন ব্যক্তিত্বান শিক্ষক ছাত্রদের প্রভাবিত করেন তখন নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃঙ্খল 
স্থাপিত হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের আচরণ ক্লাসঘরে নিয়ন্ত্রিত হওয়া ছাড়াও, 
তাঁদের ওপরে যে দুরপ্রসারী প্রভাব পড়ে সেট! সারাজীবন স্থায়ী হয়। ছাত্ররা 
বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত জীবনভরেই সত্যিকার স্বশঙ্খলা ও আত্মসংযম শেখে । 
নীতিবোধ, বাঞ্চনীয় মাঁনসিকতা৷ উৎসাহ ইত্যাদি, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে 
'অন্তদের মনেও সংক্রামিত হয়। শৃঙ্খলার পদ্ধতি হিসেবে গ্রভাব'নীতি সেই 
শ্রেণীর শিক্ষকদের কাছে প্রিয় যার! বিশ্বাম করেন যে তাদের ছাত্রদের চরিত্রগঠন 
তারাই করছেন । প্রভাববাঙদীদের আর্ণন্ডি আর ফি.ং-এর উদাহরণ থাকায় 
স্বাধীনতাবাদীদের কিছু বিপদ হয়েছে । দমনবাদীদের নীতির ভ্রান্ততা সমন্ধে 
সাধারণ জনমত অসহিষ্ণুতা প্রকাঁশ করেছে কিন্ত প্রভাববাদীদবের নীতির বিরুদ্ধে 
তেমন কোন জনমত গড়ে উঠতে পারেনি । তীরা (স্বাধীনতাপস্থীরা ) এই 
যুক্তি দেখান ষে প্রভাবের নীতি মূলতঃ ভ্রান্ত । কেনন। খিক্ষকের গভীর প্রভাব 
দিয়ে ছাত্রদের আচ্ছন্ন করে রাঁখলে, তাদের মৌলিকত! ও ব্যক্তিত্ব ক্ষুন হবে, তাঁর! 
হয়ে দাড়াবে তাদের শিক্ষকের প্রতিবিষ্ব মাত্র। প্রভাবের নীতি হতে এরা 
ভিন্নমত কারণ শিশুর ব্যক্তিত্বনিযন্ত্র, কাধ্যকরী ভাবে, প্রভাব দ্বার হবেন। 
বলে নয়- বরঞ্চ অত্যধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় । 

অন্তের বলেন প্রভাবনীতি বাঞ্ছনীয় হোঁক্‌ বান৷ হোক কাঁধ্যতঃ ব্যবহার- 
যোগ্য নয় কেনন। বেশীর ভাগ শিক্ষক, প্রভাবিত করার মত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব 
সম্পন্ন নন। তবে রস. মনে করেন এই আপত্তিট। খুব জোরালো নয় কেননা 
শিক্ষক যতই তরুণ ও অনভিজ্ঞ হ'ক নাকেন অন্ততঃ বিদ্যায় বুদ্ধিতে, জীবনের 
অভিজ্ঞতায় ও বয়সে ছাত্রদের থেকে অবশ্যই বড়। তাছাড়া তাদের জীবিকা 
এমন যে তারা সহজেই ছাত্রদের শ্রদ্ধার আসনে বসেন এবং ছাত্রদের 
প্রভাবিত করতে পারেন। স্যার জন আ্যাডাম্স্‌ বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে 
বাশুবিক সব ছাত্ররাই তাদের শিক্ষকদের মান্য করে । তিনি বলেন যে ছাত্র! 
শিক্ষকদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও শর! প্রদর্শন করে কেননা বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
বাইরে বৃহত্তর সমাজের প্রতিনিধি এবং এদের পশ্চাতে রয়েছে সম্পূর্ণ সংঘবদ্ধ 
সমাজের ক্ষমতা ও সমর্থনের জোর। 


১। হ্যাগুবুক অব সাজেসনদ,। বোর্ড অব এডুকেশন । পৃঃ ২৬. 


স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা হি 


অতএব সিদ্ধান্তে আস! গেল যে শাসন তাঁড়ন। দিয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের পদ্ধতি 
গ্রহণযোগ্য নয়। তবে প্রভাব অথবা স্বাধীনতা, কোন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য? 
অথব! ছুটিই যদি গ্রহণীয় তবে কোনটি কতমাত্রায়? 

স্বাধীনতার সমর্থকরা বলবেন স্বাধীনত। ত-তক্ষণই দেওয়া] চলে যতক্ষণ পথ্যন্ত 
তা যথেচ্ছাচাঁরে না পরিণত হয়। শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার সীমারেখা তার আগেই 
টানতে হবে। আঁগেই বল! হয়েছে শিশুরা অরাজকত।র চেয়ে সুশৃঙ্খল নিয়মের 
অবস্থাকে বেশী পছন্দ করে। অলডাস্‌ হাঁক্সল। বলেন শিশুকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা 
দেওয়। মূর্খতা, অপরাধ । 

“নতুন বিছ্/ালয়গুলির খুব বেশীরকম “অভিনব হওয়ার আশঙ্কা থাকে। 
একট। বিপদ হল শিশুদের এতবেশী হ্বাধীনতা দেওয়া হতে পারে যাকে তারা 
লাভঙ্গনক ভাবে তা ব্যবহার করতে পারে না, কিংবা এমন দারিত্ব চাঁপানে। হতে 
পারে যা তার! চায় না বাকি করে বহন করবে বুঝতে পারেন! | ধা সে পারেন৷ 
তার অতিরিক্ত স্বাধীনতা ও দায়িত্ব চাঁপালে শিশু সেই বে।ঝ] টানতে ক্লাস্ত হয়ে 
পড়ে। সাধ্যাতীত স্বাধীনত৷ পেলে শিশুরা ভয় পায়। খুব অম্বাভাবিক শিশ্ত 
ব্যতীত সমন্ত শিশুই বাইরের শৃঙ্খলার অবস্থায় নিরাপদ বোধ করে। তারা 
দু নীতিবোধ ও শাসনের আশ্রর খোঁজে । স্থশৃঙ্থল আচরণের নিয়মকান্থন 
প্রসন্ন মনেই মেনে নেয়। যেখানে স্বনিয়ন্ত্রণ, সুশৃঙ্খল। বিরাজিত সেখানে স্বাধীন- 
ভাবে স্বায়ত্ুশাসন ও সহযোগিতার শিক্ষ। দেওযা যাঁষ |”১ 

মন্তেসরীকে কেউ সামাজিক কর্তব্য ও ভদ্র আচরণ শিক্ষ। দিতে উদাসীন, বলে 
অভিযোগ করতে পারবেন ন!। তার বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাঁদের কাজ হবে শ্রেণী- 
কক্ষে যাতে স্ুশৃঙ্খল। বিরাজ করে তার দিকে লক্ষ্য রাখা । যদি কোন শিশুর 
অসামাজিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তবে দুঙ্কৃতিকারীকে কিছুদিনের জন্য খেলা ও 
অন্যান্য আনন্দময় কাধ্যাবলী হতে বাদ দিতে হবে। কাজেই এখাঁনেও শিক্ষক 
শৃঙ্খলা স্থাপনে নিজের দায়িত্ব পুরোপুরি ত্যাগ করেননি । এবং সমস্ত বিদ্যালয়ের 
পরিবেশে তার প্রভাব ব্যক্ত, যদিও সেই প্রভাবকে যথাসম্ভব নৈব'যক্তিক রাখার 
চেষ্টা কর! হয়। 

রম্‌ বিশ্বাস করেন, স্বাধীনতাপস্থীরা৷ ন1 স্বীকার করলেন, প্রভাবপদ্ধতি 
একটি জরুরী ও বাঞ্নীয় পদ্ধতি। এই কথাটি পরিস্কার করে বুঝতে হলে 
শৃঙ্খল] বা ডিসিপ্রিন কথাটার অর্থ একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যাক্‌। 


১। অলডাস,হাক্সলী। এগুস, গাও মীন্স, পৃঃ ১৭৮-১৭৯ 


১৩৪ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


ডিপিপ্রিন অর্থ” বাধ্য শিষ্ত্ব। শ্রদ্ধার সঙ্গে যে গুরুর পায়ের কাছে বসে 
জীবন সম্বন্ধে পাঠ নের। ইনি শৃঙ্খলাকে নিজের চরিত্রে রূপায়িত করেছেন। 
তার ভঙ্গি গ্রহতার কেন না গুরু তার শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানের অংশ বিন শিস্তকে দিতে 
প্রস্তুত । ছাত্র শ্বেচ্ছায় ও সানন্দে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের শাঁসন স্বীকার করে 
নেয় কারণ সে জানে শ্রদ্ধা বিনর ও বশ্ঠতা সমস্ত শিক্ষার মূল কথা । অতএব 
বিনীত ও বাধ্য হয়ে যে ব্যক্তি শিষ্ত্ব গ্রহণ করেছেন, তাকে অধিকতর অভিজ্ঞ 
শিক্ষক নিজের জ্ঞনবুদ্ধি, চিন্তার ভঙ্গি, আদর্শ দিয়ে প্রভাবিত করবেনই। এই 
সংক্রমণ জীবনে প্রয়োজনেই স্থনিশ্চিত। শিক্ষক যদি নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব 
বিস্তার ন! করেন তবে কোন শিক্ষাই ঘটবে ন|। কোন শৃঙ্খলা স্থাপিত হবে ন।। 

শিক্ষার্থীর ত্বভাবের নিয়ন্ত্রিত বিকাশ শিক্ষকের কাম্য ও দায়িত্ব হলেও তিনি 
কখনে। নিজের ব্যক্তিত্বের অস্থন্দর প্রতিবিষ্ব হিলাবে শিক্ষার্থীকে রচন। করবেন 
না। বস্ততঃ প্রভাববাদীরদের বিপক্ষে স্বাধীনতা পন্থীদের এটাই সবচেয়ে বড় যুক্তি 
যে তার। নিজেদের ব্যক্তিত্বের ছাঁচে শিক্ষার্থীদের ঢালাই করেন যদিও কোন 
শিক্ষকেরই ত। করা উচিত নয় এবং প্রত্যেক খিক্ষকেরই এই বিপজ্জনক সম্তাবন! 
সম্বন্ধে অবহিত ও সাবধান থাকা উচিত। এই বিপদ এড়ানোর উপায়, সর্বদা 
দেশের ও পৃথিবীর চিন্তানারক ও আদর্শবাদী মহাপুরুষের মহৎ আদর্শ ছাত্রদের 
সামনে তুলে ধর1। সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের চরিত্রেও সেই স্নঘনীয় আদর্শগুলি তিনি 
রূপারিত করার চে করবেন। তিনি যর্দি আলোকিত দীপাধার ন। হন তবে 
কার কাছ হতে শিক্ষার্থী তার দীপ জালিরে নেবে? কারণ যদিও ছাত্র তার 
কাছে ছাত্রের উচিত বশ্যতাঁয় নম হয়ে আসবে । কিন্তু একটা সময় এমন হবে 
(বা হওয়| উচিত ) যখন দুজনেই মানুষের অভিজ্ঞত! হতে উদ্ভুত শ্রেষ্ঠ আদর্শের 
ব্রতী হবেন। যখন সেই চিরন্তন আদর্শ ও মূল্যগুলি সচেতনে বা অচেতনে 
গৃহীত, তখন নিজের অন্তরের শুভবুন্ধি ও মর্যাদাবোধ হতেই স্বভাবের শৃঙ্খল 
আনবে । অপরের প্রভাব রূপাস্তরিত হবে আত্মনিয়ন্ত্রণে, এটি হবে নিজের শ্রেষ্ট 
স্বভাবের কাছে নিজের বশ্যত। স্বীকার । 

এই পথ সম্ভবতঃ অবাধ স্বাধীনতাপন্থার চেয়ে অপেক্ষাঁকৃত গ্রহণযোগ্য স্ববুদ্ধির 
পথ। ন্বাবীনতার ্বস্থ সংজ্ঞ! স্ববশ্যত। ব৷ স্বনিয়ন্ত্রণ। যদি শিক্ষকের অত্যধিক 
প্রভাবকে নিন্দা] করতে হয় তবে “বিদ্যালয়ে এমন শৃঙ্খলার পরিবেশ ও বাতাবরণ 
স্ষ্টি করতে হবে যাতে ছাত্রর। নিজেরাই সেই পরিবেশের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারবে। 
এও বুঝতে পারবে যে তাদের নিজেদের বিশৃঙ্খল ব্যবহারের চেয়ে শিক্ষক বা 


স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা ১৩৫ 


বিদ্যালয় রচিত পরিবেশ অনেক বেশী ভাল। তখন সহজে তাদের পূর্ণ 
সহযোগিতা ও সাগ্রহ অনুমোদন মিলবে ।”১ প্রভাকে বিলুধ্ধ কর! 
চলবে না। শিক্ষার্থীরা অবশ্তই শ্বাঁধীনতা পাবে কিন্তু ক্কুলের আদর্শ, 
স্ব্যবহারের মুল্য ইত্যা্দিকে অগ্রাহহ করতে পারবে না। যদি 
সেগুলিকে তারা স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে মেনে নেয় তবে তার স্বাধীনতাঁও থাঁকবে, 
স্বভাবের শৃঙ্খলাও অটুট থাকবে। সংক্ষেপে বল! ষায় “ছেলেদের আত্ম- 
আবিষ্কার যদি (শিক্ষার ) উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। যদি 
সেই পঢুত্ব তার। যথার্থই আয়ত্ত করতে চায় তবে তাকে বশ্য তা স্বীকার করতে 
হবে।”* 

বাধ্যতা বাস্তবিক সত্যকে জানার শৃঙ্খলা । জ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যের প্রতিষ্টা 
আবশ্তক | স্থজনের ক্ষেত্রে সুন্দরের আদর্শকে মানতে হবে। 

স্বাধীনতার ইচ্ছাকে, অনেকসময়ে ভ্রান্তভাবে আমাদের মনের সমস্ত আবেগ, 
ইচ্ছ। প্রকাশের বাসনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। সে রকম স্বাধীনতা নিতাস্ত 
উচ্ছৃংখণত1 (1195056 )। সকলের চেয়ে বড় স্বাধীনতা আত্মকতৃত্ব। যখন সব 
আদর্শ অন্তরে গৃহীত হয়েছে, চরিত্র স্থগঠিত হয়েছে, মনের বিপরীতমুখী বৃতিগু'ল 
স্থসংগঠিত হয়েছে, যখন ব্যক্তি নিজের যেকোন ইচ্ছ। বা আবেগের বশ্যতা 
স্বীকারে বাধ্য নয়, তখনই সে ম্বাধীন। নিজের আত্মসংযমের সাহায্যে সে 
নিজের ওপর আত্মকর্তৃত্ব লাভ করে। নিজের অন্তরে অনির্বান খিখাকে জালিয়ে 
রাখতে পারে । স্বাধীনত৷ অর্থ স্ব+অধীনতা, নিজের ইচ্ছাকে ম্ববশে রাখা । 
“সে ব্যক্তিই স্বাধীন যে নিজের ইচ্ছ৷ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন; মে জানে, যে 
নিয়ম সে মানছে, সে নিপ্নম তার নিজেরই হৃষ্টি 1৮০ 

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে এই বিতর্ক অনেকটা স্বভাঁববাদ ও ভাববাদের 
অধ্যে সংঘের মত। স্বভাঁববাদীর। যখন স্বাধীনতাঁর ধ্বনি তোলেন তখন 
ভাববাঁদীর। শৃঙ্খলার পতাঁক। উত্তোলিত করেন । অথচ একথ! স্পষ্ট যে শিক্ষার্থী 
যর্দি নিজের আত্মিক সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবে রূপা়িত করতে চায় তবে তাকে 
শৃঙ্খলার বশ্ততা মানতে হবে। তবেই সে ভাববাদ-প্রচারিত জীবনের মহৎ 
আদর্শগুলিকে পেতে পারবে । কাজেই শৃঙ্খলার প্রয়োজন তর্কাতীত। এই 


১। হ্যাগুবুক অব সাজেসন্স,। পৃঃ ৬৭। 
২। হাগুবুক অব সাজেসন্স২ 
৩| টি. এইচ. গ্রীন। লর্ড হালিফ্যাক্স এর ভাষণ ইতে গৃহীত। 


টি শিক্ষাতত্বের ভূমিকা; 


বিষয়ে গ্রয়োগবাদীর মত অনুসরণ করে দেখি । তারা 'প্ররুতির শাস্তি দ্বার! শৃঙ্খলা” 
(0150101176 ৮9 086018] ০901005600910995 ) কথাটিকে মানেন । এঁরা বলেন 
প্রকৃতির মধ্যে একটা কার্ধ্যকারণ শৃঙ্খল রয়েছে । কার্য থাকলেই কারণ থাকবে 
আবাঁর কারণ ঘটলেই তার পরিণতি হবেই। সংকর্ধের সৎ্পরিণতি এবং মন্দ 
কর্ণের মন্দ পরিণতি ঘটা গ্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্গত শ্বভাবিবাঁদীরা এই সত্যকেই 
গৃহে বা বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের কাজেও অনুসরণ করতে চান। কোন 
কাজের মূল্য ও তার সত্যত] নির্ভর করে তার সস্তোষজনক ফলের ওপর | স্থতরাং 
কোন আচরণ ভাল ব। মন্দ তা শিশু নিজের কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। হতেই 
বুঝতে শিখবে । রুশো! বলেন, “নেতিবাচক শিক্ষার সময় শুধুমাত্র শান্তি হিসেবে 
শান্তি দেওয়। উচিত নয়। সেট। তাদের ভ্রাস্তির ম্বাভাবিক ফল (18011 
০910560961)06 ) হিসেবে ভোগ করতে দিতে হবে ।”১ আমাদের দেখা দরকার 
যে শিশুর অবাধ ইচ্ছ। যেন প্রারৃতিক বাধ! দ্বার! বাধাগ্রস্ত হয়। শিশু নিজের 
যেসব কাজ হতে নিজেই (প্রকৃতি দত্ত) শাস্তি পায় সে কাজ সে আর কখনো 
করে না। পরবর্তীকালে হার্বার্ট ম্পেন্সারও 'প্ররুতি দ্বারা শৃঙ্খল! শিক্ষা নীতি'কে 
সমর্থন করেন। তিনি বলেন “এই প্রক্রিয়া নৈতিক শিক্ষার প্রধান উপায়। শিশু 
এর দ্বার তার কর্মের অলংঘনীয় সুনিশ্চিত ফল ভোগ করবে এবং তার কাঁজের 
অবশ্থম্ভাবী প্রতিক্রিয়া কি হবে তা বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে সাবধান হবে। এই 
ফল তার নিজন্ব শারীরিক হিতসাধনে সাহায্য করবে । কারণ য| শারীরিক স্থখ 
ব্যাহত করে সেই কর্ণ হতে সে বিরত থাকবে ।”*ৎ “অতি অন্পধিনেই এই কঠোর 
কিন্ত হিতকর শৃঙ্খলাকে চিনে নিয়ে সে প্রকৃতিকে লংঘন না করার বিষয়ে নৃতর্ক 
হবে ।”ৎ সুতরাং বাপমার দীয়িত্ব হবে “শিশু যাতে মাঝে মাঝে প্রকৃতির কাছ 
হতে নিজের কৃতকর্ধের ফল ভোগ করে তার ব্যবস্থা করা, তাদের প্রকৃতিদত্ত 
শান্তি হতে রক্ষ। করার বা সেই শাস্তি আরে। জোরালে! করার ব৷ তাদের জায়গায় 
কৃত্রিম শান্তির ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই ।”৪ 

প্রকৃতিদত্ত শাস্তির বিপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল যে শিশুর অপরাধের চেয়ে 
শান্তির মাত্র! অনেক গুরুতর হয়ে যেতে পারে। যে অবোধ শিশু ন। বুঝে আগুনে 
হাত দিরেছে তাকে প্ররুতিদত্ত শান্তি অথবা পুড়তে দেওয়৷ নিতান্ত নিষ্ঠংর ও 


১। রুশে।। এমিল পৃঃ ৬৫ 
»। হার্বাট স্পেন্দার। এসেজ অন এডুকেশন । পঃ৯১ 


না 1 59 চা] চি] 1 [) 5১ নহি 


৪ | 59 2 5 28 59 9৪ 


স্বাধীনত। ও শৃঙ্খল! ১৩৭ 


অবাস্তব পরিকল্পনা । স্পেন্সার সেকথ৷ চিন্তা করে নিজেই বলেন, “শিশুর হাত 
পা ভাঙ্গবার ব| গভীর কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবন। থাকলে প্রকৃতিদত্ত শান্তিকে 
বন্ধ করতে হবে।” তীর সমসাময়িক খ্যাতনামা টমাস হেনরী হাঝ্সলী “প্রকৃতিদত্ত 
শাস্তির কাঠিন্য সম্বন্ধে বিশেষ বিরূপ মন্তব্য করেন। তীর মতে এটি একটি 
অস্বাভাবিক শান্তিদান প্রক্রিয়া] । 

“সবরকম আবশ্তিক আইনের মত প্রকৃতি নিষ্ট'র ও শাণ্ডিদানে বেহিসেবা । 
প্রকৃতির কাছে অজ্ঞানতা ও ইচ্ছাকৃত নিঘুমভঙ্গ অর্থাৎ অক্ষমতা ও অপরাধ এ 
দুয়ের কোন পার্থক্য নেই । এই ছুটি কাধ্যকেই সে সমান কাঠিন্যের সঙ্গে শান্তি 
দিয়ে থাকে । প্রকৃতির শৃঙ্খলায় তিরস্কার ও প্রহার নেই, রয়েছে শুপু নির্মম, 
নির্বাক প্রহার ।”১ 

আরেকটা অস্থবিধা হল প্রকৃতি মৌন। কেন শাস্তি, সে ব্যাখ্যা শিশু 
প্রকৃতিতে খুজে পায় না। হাঁঝ্সলী বলেন, “তুমি কানমল! খেলে কেন, তার 
কারণ খুজে বের করার ভার তোমার ওপর ।” যুক্তিবাদী বয়স্কদের পক্ষে কারন 
খুঁজে পাঁওয়!৷ যত সহজ, ক্ষুদ্র অপরিণত শিশুর পক্ষে কার্য ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধ 
স্থাপন তেমন সহজ নয়। কিন্তু মে যদ্দি বুঝতেই ন। পারে যে তার নিজের 
কর্মের ফলেই সে শাস্তি পেয়েছে তবে তার কোন ?নতিক শিক্ষা হবে না। যদি 
বুঝবার ক্ষমতা তার থাকে তাহপেও তার বিচার হবে নিতান্ত আত্মকেন্দ্রি 
যেখানে অন্যদের অর্ধিকাঁর ও স্থখকে অগ্রাহ্ন করা! হবে। নৈতিক শিক্ষার একটি 
সামাজিক পটভূমিকা থাকে । কিন্তু গ্রকৃতিদত্ত শাস্তির ফলে গ্ররুত নৈতিকতা 
না জনিয়ে স্বার্থপর বিবেচনার দৃষ্টিভঙ্গী জন্ম নেবে। যেখানে নিজেকে বাচিয়ে 
চলাটাই হবে মূখ্য । 

কাঁজেই নৈতিক শিক্ষার উপায় হিসেবে প্ররুতিদত্ত শাস্তির দ্বারা শৃঙ্খলা 
অযথেষ্ট। ঠিক তেমনই প্রয়োগবাদ শিক্ষাদ্ন হিসাবে অসম্পূর্ণ । এর মধ্যে 
কোন অমোঘ চিরম্তন নীতিবোঁধ নেই। ভাববাদীরা এই উপায়কে শৈশবে 
সীমিত ভাবে ব্যবহারের পক্ষপাতী । এমন কি রুশোঁও বলেন “শৈশবে শিশুকে 
কোন প্রকার নৈতিক শিক্ষা! দেওয়া চলবে না। কিন্তু বড়দের জন্য তিনি 
চিরন্তন নৈতিক আদশে বিশ্বাপী। তীর বক্তব্য, “কোন সৎকাঁধ্য তখনই 
শ্রেয়ঃনীতিগত ভাবে “ভাল” ঘখন কাঁজটি অন্য কিছুর উদ্দেশ্য হিসেবে না করে» 


১। স্পে্গার। কলেকটেড এসেজ। ভলুম 1] পৃঃ ৮৫ 


১৬ শিক্ষাততের ভূমিকা 
নিছক কাজটি করার জন্যই কর! হয়েছে।*১ (& 8০০৫ ৪০600 19 1101211) 
800৫ 0119 ডা1)61. 10 1$ ৫0109 83 8801, 00609098056 01 01163 ) 
স্পেন্সার এ ধরণের মহৎ নীতির পংজ্ঞা! দেন নি, বরঞ্চ বলেছেন, “যে কোন 
প্রতিজ্ঞ৷ থেকেই আরন্ত কর! হ'ফ, নৈতিকতার সমস্ত তত্বই বলে, যেই আচরণের 
পূর্ণ ফল ( অর্থাৎ তাৎক্ষণক ও দুরাগত ) সন্তোষজনক তাই ভাল আচরণ। আবার 
যে আচরণের পূর্ণ ফল ( তাৎক্ষণিক ও দুরাগত ) ক্ষতিকর, তাই মন্দ।”* কাজেই 
কোন শারীরিক আচরণ ভাল কি মন্দ তা, তার দ্বারা মস্তে|ষজনক কিংবা মন্দ 
ফল হল তা দিয়ে ছাড় বিচাঁর করবার ভিন্ন পথ নেই। 

ভাববাদীরা এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করবেন না। সুশৃঙ্খল আচরণের অন্ত- 
নিহিত মূল্য আছে এবং তা প্রয়োগের দ্বারা আয়ত্ব হতে পারে, আমরা এই 
কথায় বিশ্বাস করি। 


অতিরিক্ত পাঠসূচী 

আ্যাডাম্দ্‌। মডার্ণ ডেভেলপমেন্টস্‌ ইন্‌ এড্ুকেশনাল প্র্যাকটিশ। 
ছাদশ অধ্যায় । 

বোর্ড অব এডুকেশন। হ্াগুবুক অব সাজেসন্স্‌। পঞ্চম অধ্যায়। স্পেন্স 
রিপোর্ট । 

অলডাঁস হাক্সলী।  এগুস্‌ খ্যাণ্ড মীন্স্‌। দ্বাদশ অধ্যায় । 

কিটিং। স্টাডিজ ইন এড্রকেশন। ' সপ্তম অধ্যায়। 

ম্যাকমান। দ্য চাইন্ডস্‌ পাঁথ্‌ টু ফ্রীডম। 

নান। ' এডুকেশন ইট্স্‌ ডাটা আযাও ফাষ্ট প্রিক্দিপজ্স্‌। 
পঞ্চদশ অধ্যায়। 

রেমণ্ট | মডার্ণ এডুকেশন । ইট্‌স্‌ এইম্স্‌ আও মেথড স্‌। 
দশম অধ্যায়। 

রুশো] । এমিল | 

সিম্পমন। আযান আযাডভেঞ্চার ইন এডুকেশন । 

ম্পেন্সার। এসে অব মরাল এডুকেশন । 

ওয়েলটন। হোয়াট ডু উই মীন বাইএডুকেশন । তৃতীয় অধ্যায়। 


০ পসপলা কি অসপসসস্সসিসসপী 


১। রুশো! । এমিল পৃঃ ৬৮. 
২। শ্দেঙ্গার। এনেন্গ অন এডুকেশন পৃঃ *১ 


্ 


অগ্ুম অধ্যায় 
ভ্ঞানের শৃঙ্লা 


(7101911601081 ৫15011)111)6) 


বিভিন্ন দর্শন অনুধাবন করে শিক্ষার তিনটি লক্ষ্যে উপনীত হই। দ্বভাব- 
বাদীর] বলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জশ্নাধন । প্রয়োগবাদীর 
লক্ষ্য হিসাবে প্রগতি (87০0)) ও মানুষের স্থ্ট আদর্শের উল্লেখ করেন । ভাব- 
বাদীর বলেন শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও সর্বজনীন আদর্শের সঙ্গে 
তার অন্তরের সুরসঙ্গতি স্থাপন । কোন দর্শনই বলে ন। যে জ্ঞানই শিক্ষীর চরম 
উদ্দেশ্ট | অথচ পরিস্কার দেখা যায় পরিবেশের সঙ্গে সামগুন্ত$সাধন করতে হলে 
পরিবেশের জ্ঞান থাকার প্রয়োজন | প্রগতি ব| মানুষ স্থষ্র আদর্শ বপায়িত করার 
পরিকল্পণা, মাহুয ও বস্তর পূর্ণ জ্ঞান ছাড়। অসম্ভব । পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও 
সর্বজনীন আদর্শের অনুসরণ করার জন্য আধ্যাত্মিক ও জগৎসংক্রান্ত জ্ঞান 
“অত্যাবশ্যক । কাজেই যে পথেই যাওয়! যায়, জ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য না৷ হলেও 
'অনম্বীকাধ্য উপায় বটে। দর্শনের সব শাখাতেই চিন্ত।বিদ্রা জ্ঞানকে তাদের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে প্রয়োগ করতে বাধ্য হন। আ্যাডামসের ভাষায় জ্ঞান 
শিক্ষার মুখ্য পথ, উপায় । 

ভাববাদী শিক্ষাবিদ্র। একবাক্যে বলেছেন যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে 
চরিত্র সংগঠন - ব্যক্তিত্বের ক্ষরণ ইত্যাদি । অথচ জ্ঞানকে লক্ষ্য না বলেও, বিপক্ষ 
শিবিরের শিক্ষাবিদ্দের মত একই ভাবে জ্ঞানকে প্রধান সিদ্ধিলাভের উপায় বলে 
এরাও সর্বাগ্রে স্থান দেন। 

হার্ববার্ট প্রথমেই বলেছেন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সদ্গুণ ব। শ্রেয়ঃনীতি- 
বোধের বিকাশ (৮1056 ০01 10018110) | তার মতে ইচ্ছাশক্তি, চিন্তার বৃত্তকে 
নিয়ন্ত্রণ করে । কিন্তু তিনি এ কথাও বলেন শিক্ষাবিদ্দের প্রধান উদ্দেশ্য ভবে 
জ্ঞান ও ভাবের চর্চ। (10010191001 11585) । অতএব জ্ঞানই সদ্গুণ ও শ্রেয়ঃ- 
নীতিবোধকে বিকশিত করতে পারে । এই কথার পরে হার্ববা্ট বলেন, খিক্ষকের 
প্রধান কর্তব্য হবে জ্ঞানদান (50506010)। তার মনঃস্তাত্বিক মতবাদের 
পটভূমিকায় শিক্ষাদানের এক অমূল্য পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করলেন যার নাম হল 
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“পাঠের খসড়া" (19550 0180), গোঁড়া নীতিবাদী সক্রেটিস পর্ধ্যস্ত বলেন যে 
প্রকৃত জ্ঞানী কখনে। শ্রেয়ঃনী তিবোৌধহীন হতে পারেনা । “কোন মান্য যে 
জানে অথব! বিশ্বাম করে যে সেযা করছে তার চেবে আরো ভাল কাজ আছে 
এবং সেটা তার পক্ষে সাধ্য, সে কখনো মহত্তর কাজ ছেড়ে হীনতর কাজ করতে 
উদ্বৎদ্ধ হবে না1”১ (“০ 1091) 00 61079110009 01 ০6116650121 
01791 07115590165 09161 11120101191 ৬1101071168 19 00178, 11 11069 21০ 
50101) (01055 29 1)0 097) ৫০, 01709০০9৫5 €০ ৫০9 (119 1955 9০99৫ ৮/1)01) 
1)6 17181) 0০ 1119 0966617.৮) এর অর্থ হল জ্ঞানই সদগুণও শ্রেয়ঃনীতিবোধের 
মূল। অবশ্য সক্রেটিসের কথ|। সকলেই হয়তে সমর্থন করবেন না। নিরক্ষর 
সাধুসস্ত ও শিক্ষিত মন্দ লোকের দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। বরঞ্চ সেপ্টপল মানবিক 
দুর্ববলতা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা বাস্তবের নিকটতর, “যে সংকাঁধ্য আমার করা 
উচিত তা আমি করিনা, যে দুষ্কাধ্য আমার কর উচিত নয় আমি তাতেই ব্যাপৃত, 
হই |” 

বঙমান যুগে আমরা মনে করি সং হওয়ার জন্য জ্ঞানের চেয়ে শুভ ইচ্ছার 
প্রভাব বেশী | তবে সক্রেটিস জ্ঞান কি অর্থে ব্যবহার করেছেন 
তা বোঝ। দরকার। প্রকৃত জ্ঞান সার্বজনীন। তা পৃথিবীর সবত্রগ্রাহ 
(001561591 ৬৪110169)। যাঁর। এমন জ্ঞানের অধিক: বী তারা দার্শনিক এবং 
তাদের বিশেষ চারিত্রিক গুণের (জ্ঞানের) দরুন তারা রাঁজ। হবার যোগ্য | রাঁজা ও 
রাজকুমারদের দার্শশিক জ্ঞান থাকা উচিত। যেজ্ঞন সংজীবন যাপন করতে 
শেখায় তাই প্রকৃত জ্ঞান ৷ 

দার্শনিকর! সবরকম “সত্যের অনুরাগী, এ'রা শুধুমাত্র সর্বজনগ্রাহ ভাব, 
(1068) ও জ্ঞানের অধিকারী নন, তার! সেই ভাবের অনুসরণ করে থাকেন । 
মনঃস্তত্বের ভাষায় তাদের আবেগও নেই সর্বজনগ্রাহা ভাবগুলির সঙ্গে জড়িত। 
কাজেই সত্য, জ্ঞান ব1 ভাবসত্বার প্রতি তার! অন্তরক্ত ও আসক্ত। তীর! জ্ঞান 
যেমন অজ্ঞন ফরেন সেই জ্ঞানের প্রয়োগে নিজেদের ইচ্ছাঁশক্তিকে প্রয়োগ 
করেন | প্রকৃত জ্ঞান অর্থ শুধু মাত্র ভাবের সঞ্চয়ন নর, আদর্শের অনুনরণ, মূল্য- 
বোধের রূপায়ণ । (865 100/1559 15 1109 10955895101 ০01 109819 


»। প্রোটাগোরাস-_-পঃ ৩৫৮ 
২। এপিসল্স, টু রোম্যান্স, ৮] পঃ ১৯ 
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180061 11021010985) | জ্ঞানকে, এভাবে দেখলে» আঁমরা সক্রেটিসের সঙ্গে একমত 
হয়ে বলতে পারি জ্ঞান ও সদগুণ এক । 

আযারিষ্টটল্‌ আমাদের সতর্ক করেছেন মুষ্টিমের জ্ঞানীদের মতের সঙ্গে বহু 
জনের মত মিলবাঁর প্রত্যাশা না করতে । জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধি- 
কাংশের মত কি? জ্ঞানীর! জ্ঞানের সপক্ষেই বলেন কেনন] তাদের নিজেদের 
জ্ঞান থাকার দরুণ তারা জ্ঞান আহরণকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করতে 
পারেন । হয়তো তারা এও বলেন যে মানুষের সম্পূর্ণতালাভের জন্য জ্ঞানের 
প্রয়োজন। সভ্যতার প্রগতি নির্ভর করে জ্ঞানের পরিমাণ বুদ্ধির ওপব। মানষের 
মহত্ব যাঁচাই করা হয় তার চিন্তনের ক্ষমত। আছে কিন। তা৷ দেখে । শিক্ষকরা মনে 
করেন যে অজ্ঞানের তমস! দূরীকরণ তাদের চরম দায়িত্ব । তারা সাধারণভাবে 
জ্ঞানের উপযোগিতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন না1!। তবে তাদের মধ্যে যারা চিন্তা" 
“শীল তারা কেউ কেউ হার্ববা্ট ম্পেন্সারের প্রতিধ্বনি করে প্রশ্ন তোলেন “কোন 
জ্ঞান সবচেয়ে প্রয়োজনীয়?” জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষকদের অচল। ভক্তির কারণ হল 
তার। নিজেরাও এই কথাই নিজেদের ছাত্রজীবনে শিখেছেন যে জ্ঞান লাঁভই চরম 
মোক্ষ। তাঁদের মতের সঙ্গে বর্তমানের শিক্ষার্থীদের মাবাবার মতের আশ্্য্য 
সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাঁয়। এরাও মনে করেন জ্ঞানগাভই বিদ্যালয়ে যাওয়ার 
পরমতম উদ্দেশ্য । তাই শিক্ষার্থীকে প্রত্যেকদিন বাড়ীতে জবাবদিহি করতে হর, 
“আজ স্কুলে কি শিখলে? আর যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কেউ পাশ করতে ন। পারে 
তবে পরিবারস্থৃন্ধ সবাই গভীর বিষাদে নিমজ্জিত হন । 

শিক্ষায় জ্ঞানের স্থান কতটুকু ত1 নিধণারণ করতে হলে আযাডাম্স্প্রদত্ত নিষ্স- 
লিখিত দ্বিমুখী বিশ্লেষণটি লক্ষ্য করা যাকৃ। শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় জ্ঞানের তৃূমিক! সম্বন্ধে 
ছুটি মত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় । প্রথমতঃ জ্ঞান মনের পুষ্টির জন্য [দ্বতীয়তঃ জ্ঞান 
মনের শৃঙ্খলার জন্য । “পুষ্টি'বাদ (0010076 519৬ ০৫ 10)0%15089) বলে জ্ঞান 
যেন মনের খাছ্য। সাধারণ লোকেরও ধাঁরণ। শরীরের পুষ্টির জন্য বেমন খাদ্যের 
দরকার তেমনি মনের পুষ্টির জন্য মনের খাছ্য জ্ঞানের জোগান দেওয়। দরকার। 
হ্বভাববাঁদ ও প্রয়োগবাদ জ্ঞানকে সাধারণত এই অর্থে ব্যবহার করে থাঁকেন। 
হ্বতাঁববাদীরা বলেন পরিবেশের সঙ্গে হুসঙ্গতি স্থাপন করতে হলে পরিবেশ সম্বন্ধে 
জ্ঞান হওয়! দরকার । এই জ্ঞানকে বস্তনিষ্ঠ ও বান্তব প্রয়োজনসম্মত হওয়া 
দরকার । 

গ্রয়োগবাদীরাও জ্ঞানের এই সংজ্ঞাকে সমর্থন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও 
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বলেন যে আমরা যে শুধুমাত্র পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিই তাই নয় 
পরিবেশকে আমর] নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পধিবর্তনও করে নিই । কখনো বা 
কতগুলো ভাল ব্যবহার স্থষ্টি করে নিই অথব৷ নতুন মূল্য এতে যোগ করি । 
সুতরাং পরিবেশের গ্রীকৃতিক দিক্‌ ছাড়াও এর সামাঁজিক ও সাংস্কৃতিক দ্িকও 
অনুধাঝনযোগ্য। কাজেই পরিবেশ সম্বন্ধে সমস্ত রকম জ্ঞানাঁভ কর! অতি 
আবশ্তক । প্রয়োগবাদীরা জ্ঞানকে শিক্ষার বাহন করবার অতি বাস্তবসম্মত, 
কারণ দেখালেন । 

পুষিতত্বের (00:1070 01601) মতেযে জ্ঞান আমরা লাভ করি তা 
প্রয়োজনীয়” হওয়| দরকারি । কেউ কেউ এই মতের শেষতম প্রান্তে গিয়ে বল্লেন 
যার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন নেই তেমন জ্ঞান আবত্ত কর! অর্থহীন | আমাদের ব্যক্তি- 
গত ব্যবহারিক জীবন থেকেই জানতে পারি কোন বিছ্য। দরকারী ব৷ অদরকারী। 
অর্থাৎ আমাদের যতটুকু কাজে লাগে ঠিক ততটুকু গণিত, ভূগোল ও বিজ্ঞান 
শেখ! দরকার এবং অদরকারী অংশ বাদ দিয়ে দেওয়| উচিত । অবশ্য শুনতে সহজ 
হলে কাধ্যত ব্যাপারটি সহজ নয়। খিক্ষকরা ঠিকই বলেন আগের থেকে কোন্‌ 
জ্ঞান কাজে লাগবে, আর কোন্‌ জ্ঞান লাগবে না ত1 বল! শুবু দুরূহ নয়, 
প্রায় অসম্ভব । এধরণের শৃন্যগর্ত “উপযোগিতা র” মাপক অন্ুনরণ করলে মনকে পুষ্টি 
দেবার বদলে তাঁকে মানসিক বৃতুক্ষার অবস্থায়ই রাখা হবে। 

শিক্ষকরা অনেক সময় এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত অবলম্বন করে জ্ঞান 
যে উপায় মাত্র তা ভূলে গিয়ে তাঁকেই চরম উদ্দেশ্য বলে ধরে নেন। তাদের 
মধ্যে তথ্য সংগ্রহের একট! ভ্রান্ত উত্সাহ দেখ৷ দেয় । এখন, জ্ঞানের সঙ্গে তথ্যকে, 
স্কুলের ভেতরে ব| বাইরে গুলিয়ে ফেনা একেবারেই উচিত নয়। এর দরুণ 
কিছু কিছু এমন “এচড়ে পক্ক' বিদ্যালয়ের ছাত্র তৈয়ারী হয় যাদের “তথ্যের 
ভাণ্ডার বললেও চলে । শিক্ষকরাও তাদের সঙ্গে পেরে ওঠেন না কেননা তারা 
তথ্য সংগ্রহে অতিশয় পটু এবং শিক্ষকদের তুল তারা সহজেই ধরিয়ে দেয়। 
“তথ্য সংগ্রহ” নাঁমক প্রকাণ্ড ভূতটি জনতার কাধে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
চেপেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে শুধুমাত্র মেধার ওপর প্রচণ্ড জোর দেওয়া হত । 
শিক্ষকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অধিক ও অধিকতর তথ্য আহরণ। উৎসাহী 
যুবকেরা নানা সহজপাঠ্য বিজ্ঞানের বই পড়ে নিজেরাই ন্বয়ংশিক্ষিত হতে 
লাগলো । বিদ্ভালয়গুলো হয়ে ঁড়ালো তথ্যবিপণী এবং শিক্ষকরা হলেন 
তথ্যপসারী। শিশুর! অন্তরীপ, উপসাগর, নদী, তাঁদের শীখানদী, রাজাদের 


জানের শৃঙ্খল! ১৪৩, 


সিংহাসনে আরোহণের তারিখ, বায়ুর উপাদান, স্পঞ্জ রবারের গুণাবলী ইত্যাদি, 
অর্থহীনভাবে আবৃত্তি করে চললো । বস্তুত নানারকম ভাবে লোক তথ্য সংগ্রহে 
উঠে পড়ে লাগলে কিন্ত তার! তথ্য সংগ্রহের বাইরে, তথ্যের ব্যবহারের দিকে 
কোন গুরদ্ত্ব দিলেন না। এই বুথ! তথ্যানুসন্ধীন ও মুখস্তের উপর অনর্থক 
কঝৌকের কারণ সম্ভবতঃ ক্কুলের মাস্টার মহাঁশয়দের নিজেদের স্কুল কলেজের শিক্ষা । 
তারা নিনেরাও তথ্যানুসন্ধান ও মুখস্ত করেই ধিক্ষকতায় নেমেছেন। কাজেই 
ছেলেমেয়েদেরও তথ্যসন্ধান ও জ্ঞানভাগ্ডার বাড়ানোতে যেন কোন ফাক না 
থাকে সে বিষয়ে কড়াকড়ি করতে লাগলেন । “তথ্যসংগ্রহ' নামে ভ্রাস্তিটি এক 
স্ুুদ্ধিজনিত ধারণা( জ্ঞানলাভ)-র বিকৃত রূপ। জ্ঞান মনকে পুষ্ট করে, 
এ ধারণ! ভুল নয়। কিন্তু বুথ! শুষফ তথ্য আহরণ করে লাভ নেই - 
সেই তত্বের কার্যকরী ব্যবহার থাক চ।ই। তথ্যের অন্তঃস্থ ক্ষমত। হচ্ছে 
ব্যবহারে লাগবার শক্তি । তথ্যের অধিকারীদের জানা দরকার কেমন করে 
কিভাবে এবং কেন সেই তত্বের ব্যবহার হবে। তথ্যকে শুধু মনের ঘর সাজানোর 
আসবাব বলে ধরে নেওয়] ভূল। তথ্যকে মনের অন্তরঙ্গ সামগ্রী বলে ধরে নেওয়া 
যাঁয়। মনের মধ্যে তথ্যগুলিকে যেমন তেমন করে গিলিয়ে দেওয়। হলে বদহজম 
হয়ে যেতে পারে। ভাঁবগুলোকে মনের শক্তি বলে বুঝে নিতে হবে, কেনন! 
সেগুলির সাহাধ্যেই মন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারে । হাব্বার্ট স্পেন্সার 
বলেন, “জ্ঞান যখন চিস্তার সহায়ক হিসাবে কাঁজ করে তখন তাকে শক্তি বল! 
যায় ।”৯ হার্বার্টের 'আপারসেপসন ম্যাপ” (20109109610) 77055 ) বলতে 
এই জিনিষ বোঝায় । 

মনের পুষ্টির এই মতবাদ যুক্তিসংগত । এর অর্থমনকে এমন তথ্য দিয়ে 
পরিপুষ্ট করতে হবে যার সাহায্যে এর বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিল! করতে পারে। 
শুধু তথ্য আহরণ দিয়ে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সমস্ত তথ্যকে মানসিক 
ক্ষমতায় পরিণত কর! যায় না। কিন্তু যে জ্ঞান শিক্ষার প্ররুত উপায় তাকে এমন 
মানসিক ক্ষমতায় পরিণত করা দরকার যা দিয়ে জগতের ব্যাঁখ্য করা চলে এবং 
যখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার সঙ্গে মোকাবিলা কর। চলে অথবা অস্ততঃ 
মৌকাঁবিল। করবার আশা থাকে । জগৎ অর্থ শুধু মাত্র প্রীকুতিক জগৎ নয় 
নিত্যকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মের জগৎ। সত্যিকার জান হল সেই 





১। ছার্ববাট ম্পেন্সার, এসেজ অন এডুকেশন পৃঃ ৮১ 


-১৪৪ শিক্ষাতত্বের ভূ্গিক! 


উপাদান যা দিয়ে একটি বিচক্ষণ মন গড়ে ওঠে। তাই মানসিক পুষ্টির তত্ব যথেষ্ট 
প্রসারিত হলে তা শিক্ষাবিদদের কাছে গ্রাস । 

পুষ্টিতত্বে জ্ঞানের বিষন্ন বস্ত্র, য৷ মনের পুষ্টি যোগাবে, সেটাকে দেখা বিশেষ 
দ্রকার। এইখানে মনের শৃঙ্খলাবাদীদের সঙ্গে আমাদের ভিন্নমত হতে হয়। 
তারা বলেন জ্ঞানের তথ্যসামগ্রীর, মনের পুষ্টি জোগানো। ছাড়া, আরেকটা মূল্য- 
বান কাঁজ হচ্ছে, মনের শৃঙ্খল! দান (51108 ০11010 )। জ্ঞানকে মনের 
শৃঙ্খল! স্থাপনের কাঁজে লাগাঁনে। যার । ধারা এই তত্বে বিশ্বাসী তীরা বলেন জ্ঞান 
ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগবে বলে মূল্যবান নয়। এর মূল্য এই যে, মনকে এরা! 
ঘর্ষণ মার্জন করে উজ্জল করে তোলে । অর্থাৎ জ্ঞান লাভ মনের ব্যায়ামের কাজ 
করে। শরীর চর্চাতে ব্যায়ামের যে স্থান, মনের শক্তি বাড়াবার জন্য জ্ঞান 
অঞ্জনের সেই ভূমিকা, ব্যায়ামের নিজন্ব কোন মূল্য নেই। শরীরকে পুষ্ট করে 
বলেই তার মূল্য, তেমনি মানসিক অনুশীলনে মনের বুদ্ধিশক্তি প্রথর হবে। তার 
শিজন্ব কিছু ঘুল্য নেই। মানসিক ব্যায়ামতত্বের সমর্থকরা বলেন জ্ঞানের 
বিষয়গুলি যেন বুদ্দিতে শান দেবার পাঁথর। ১৫৫৭ সালে “বুদ্ধিশান দেবার পাথর 
বলে আযালজেব্রার একটি বই বের হয়। তাতে বোঝা যায় আালজেব্রাকে 
নিজগুনে দামী না বলে মনের উৎকধসাধনে ও মানসিক ক্ষমতাগুলিকে ক্ষুরধার 
করে তুলতে উপযোগী বলে বীজ্গণিতকে অভিহিত কর! হচ্ছে। সক্রেটিস অনেক 
দিন আগেই বলেছেন, “জ্যামিতি ষে পড়েছে তার ধারণাশক্তি জ্যামিতি যে 
পড়েনি তার চেয়ে অনেকখানি বেশী ।”১ প্রেটোর মতে যারা জ্যামিতি পড়েনি 
তাদের দশ“ন শাস্ত্রের পাঠ হতে বত করতে হবে| প্রেটোর মতে দাঁশশনিকরাই 
হবেন রাষ্ট্রের কর্ণধার অতএব তাদের মানসিক প্রথরত। বিশেষ দরকার । তেমনি 
ল্যাটিন পড়ানে। হবে ল্যাটিন সাহিত্য উপভোগ করার জন্য নয়, এই দুরূহ 
ভাষাকে আয়ভ্ত করতে মনের যে কসরৎ করতে হবে তার ছারা মনের শক্তি 
ক্ষুরধার হবে বলে। জ্ঞানকে এই ভাবে মানসিক অনুশীলনের সামগ্রী হিসেবে 
ব্যবহার থেকে এলো শিক্ষাক্ষেত্রে 'যঘোচিত শিক্ষ।' (00107021 0:2110108 )-র 
ধারণা । 

মনের শৃঙ্খলাবদ্ধতার অন্থশীলনকে এ সময় অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া! হতে 
লাগলো । মন যেন কতগুলি ক্ষমতার আধার । ক্ষমতাগুণিকে বিশ্লেষণ করে 
বল! যায়, তা হচ্ছে স্মৃতি, যুক্তি, বিচারবোধ, কল্পনাশক্তি, পর্যযবেক্ষণশক্তি 


১। প্লেটো। ব্িপাবপিক। ৬] পঃ ৫২৭ ৮৯, 


জ্ঞানের শৃঙ্খল! ১৪৫ 


ইত্যার্দি। এই ক্ষমতাগুলিকে সর্ব্বদ| ঘষামাজ! করে শাণিত রাখা দরকার যাতে 
যে কোঁন অবস্থায় তারা ভাল কাঁজ করে। সেইটি দেখার দায়িত্ব খিক্ষার। এই 
মতবাদের গৌড় বিশ্বাসীরা মনে করেন, কি শেখানে। হচ্ছে তাতে কিছু 
আমে যায় ন।। ক্ষমতাগুলির চর্চা বিশেষ জরুরী । এই তত্বের ফলে পাঠক্রমের 
মধ্যে কতগুলি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় । এর! প্রত্যেকেই কোন ন। 
কোন মানসিক ক্ষমতাকে শাণিত করবে । গণিত স্থক্ম বিচাঁরশক্তিকে পাক! 
করবে, মাঁনসাঙ্ক মনের ক্ষিপ্রত। বাড়াবে, প্রাচীন সাহিত্য ঘারা ভাষার ওপর 
দক্ষত| ও মানসিক রুচির সমৃদ্ধি হবে। যেকোন বস্ত মুখস্থ করলেই স্মৃতিশক্তি 
সর্বতোভাবে প্রথর হবে। যেমন শাণ দেবার পাথর শক্ত হলে বেশী কাঁজ নে 
তেমনি খুলের পাঠ্য বিষয়গুলি যত কঠিন হবে ততই বুদ্ধিতে ধার দিতে বেশী 
সহায়ক হবে। তেতে। ওষুধ যেমন শরীরের পক্ষে ভাল বলে গ্রহণীয় তেমনি মেই 
পাঠ্য বিষয়গুলি যত বেশী কঠিন অরুচিকর ও ক্লাস্তিকর ততই মনের শক্তিবৃক্িতি 
উপযোগী । এই সঙ্গে, চিত্তাকর্ষক ও মনোহর বিষয়গুলির মনকে শাণিত 
কর! ক্ষমতা নেই বলে তাদের সন্দেহের চোখে দেখে অবহেল। করা হতে 
থাকলে।। যদি কোন ছেলের কারু শিল্পে আকষণ ও অস্কে অরুচি থাকে, 
তবে সেই কাঁরণেই তাকে অঙ্ক বেশী করে পড়ানে। হতে হবে। এই মতবাঁদকে 
উপহাস করে টি. এইচ. হঝ্সিলী বলেন, “আমি অস্থিবিদ্যার এমন নীরস আর 
কঠিন গালভর। শব্দ ভণ্তি, কিশোরদের সম্পূর্ণ অরুচিকর বই নিখতে পান য। 
মনে ধার দেবার জন্য শিক্ষার শৃঙ্খলাবাদীর। কাড়াকাড়ি করে কিনবেন ।৮৯ 
যাদেরই কিছুট। সাধারণবোধ আছে তারা বুঝতে পারবেন শিক্ষার এই 
শৃঙ্খলাবাদের মধ্যে সত্যের চেয়ে বাড়াবাড়ি অনেকখানি বেশী । প্রথমত, মনের 
ক্ষমতাগুলিকে আলাদ! কর। যায় না। যদি বা যায়, তাহলেও আলাদা আশাদা 
পাঠ্যবিষয়ের সাহায্যে সেগুলিকে প্রথর করার চেষ্টা কর। যাঁয় শা, জ্ঞানের 
স্বকীয় মূল্য (11000110510 ৬109) ভিন্ন অন্য কোন উপকরণ মূল্য (1005175- 
[761109] 19৩ )র জন্য জ্ঞানের চর্চার কথ। প্রাচীন শিক্ষাবিদের মাথায় 
আসেনি । জ্ঞান দ্দিয়ে মনে শাণ দেবার পরিকল্পন। পরবর্তী কালের উচ্চকোটির 
ভাবনা । ত্যাডাম্‌স্‌ ঠাট্টা করে বলেন, “যখন শিক্ষা ব্যাপারটি বেশ পাকাপোক্ত 
ভাবে অধিষ্ঠিত, এই ধারণাটি ভখনকাঁর কালের উদ্ভাবন ।”২ প্রাচীনপন্থী 





১ অলডাল, হাক্সলী। কলেক্‌টেড এসেজ। ভলুাম যাযা। পৃঃ ৯৯ 
২। আ্যাডাম্স,। ইভলুসন অব এডুকেশনাল খিয়োরী পংঃ ২২৩। 
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শিক্ষকরা! এমন সব পাঠক্রম পড়াচ্ছিলেন যাঁর সঙ্গে জীবনের কোন সংযোগ নেই, 
অথচ কোন একসময় পাঠক্রমে তাঁরা স্থান পেয়েছিল বলে তার এতিহ্বের অংশ 
হিসেবে চলে আসছিল । এই প্রথার কারণ দেখাবার প্রয়োজন হলে শিক্ষকরা 
নিজেদের অবচেতন মানসিক আলম্তের কথা ঢাঁকবাঁর জন্য “মানসিক অনুশী- 
লনে”র (01091 :811108 ) অভ্ভহাত দিতেন । এমনি করে, যে ল্যাটিন 
ভাষা মধ্যযুগে সমস্ত বিষয়ের দরজা! খোলবার চাবিস্বরূপ ছিন, পরবর্তী নবজাগ- 
রণের (রেনেসশার ) কালে প্রাচীন. রোমক সাহিত্য ও জীবনকে বোঁঝবার জন্য 
অব্যর্থ ছিল, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও যা] ধর্ম, আইন বিজ্ঞান ও 
কুটনীতি বোঝার জন্য দরকারী ভাঁষ! ছিল, পরবরতাঁ যুগে যখন এর কোন প্রকার 
'আপাতমূল্য নেই তখনও সেই ল্যাটিনকে মনকে ধার দেবার অজুহাতে শেখানে! 
হতে লাগলে। । 

অবশ্ত বর্তমানের এই প্রথার নিম্ষলতা সকলের কাছেই স্পষ্ট। কিন্ত তা 
হলেও শিক্ষা এর লৌহনিগড় হতে এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি। এখনে! ইয়ো- 
রোপের স্ুলে ল্যাটিনপাঠ গৌরবের বস্তু । বিশেষ মাঞ্জিত রুচির লোকদের জন্য 
ল্যাটিন অবশ্য পাঠ্য । তবে শিক্ষাতত্ব হিসাবে এই “মানসিক অনুশীলন, 
(917091 0917108 ) তত্বটি যে অচল একথ|। আজ স্বীকৃত হয়েছে । কবে প্রথম 
এই সত্য প্রতিভাত হয়? 

গত শ্রতাব্দীর শেষভাগে আযাডাম্স্‌ এই বিচিত্র গৌড়ামীকে সাধারণ বুদ্ধির 
অস্ত্রে ঘায়েল করেন । “দি হাঁরবারশিয়ান সাইকোলজি ত্যাপ্লায়েড টু এডুকেশন” 
গ্রন্থে “ফর্মাল ট্রেনিং" অধ্যারে দেখালেন যে নিজস্ব মূল্য ন। থাকলে, কোন 
বিষয়কে শুধুমাত্র মনের বৃত্তিতে ধার দেবার জন্য মুল্যবান গণ্য করা নিতাস্ত 
হাম্তকর। এর বলেন গণিত বু্ধিকে প্রথর করে। আ্যাডাম্স্‌ বলেন “তবে 
চুরিবিদ্য| শেখানে| যাবে না কেন? গাছের ফলপাকুড় চুরি করতেও নান! রকম 
তীক্ষ বৃদ্ধির দরকার হয়, গণিত বা ল্যাটিন দিয়ে যদি মনের বুদ্ধি বাড়ানোর 
কসরৎ কর! যায় তবে চুরি ইত্যাদি করিয়ে, বৈজ্ঞানিক ভাবে অপরাধ বিজ্ঞান 
শিক্ষ! করা যায়...গাছের ফল ইত্যাদি চুরি বিদ্যার চর্চ। ল্যাটিন ও অঙ্কের 
বদলে করলেও মনের প্রথরত। বাড়বার সাহীষ্য হবে ।”১ ফ্যাগিনের (অলিভার 
টুইষ্ট উপন্যাসের চরিত্র) চুরি বিদ্যার স্কুল কল্পনা করে অ্যাভাম্স্‌ রহস্য করে 
বল্লেন যদিও মন শাণানোর কাজে এই বিদ্ভ/ আর স্কুলের বিদ্তাচর্চার বিশেষ 


১। আযাডাম্স। হারবারশিয়ান সাইকোলজি । পৃঃ ১১১ 


জ্ঞানের শৃঙ্খল! | ১৪৭ 
পার্থক্য নেই তবে এট! সত্যি, পন্থা! হিসেবে ফ্যাগিনের ক্কুলের রীতিনীতি ন। 
খশেখাই ভা'ল। কেনন| এতে মনের চর্চা হয় বটে কিন্তু বুদ্ধির গতি যায় ভূল দিকে । 
ফ্যাগিন খারাঁপ মাস্টার মশাই নয় কিন্তু সেষা পড়ায় সেটা খারাপ । অতএৰ 
কি পড়ানে| হচ্ছে তাও চিন্তা কর! দরকার। তা শুধু মাত্র শক্ত হলেই চলৰে 
না। তাই দেখা যায় আমর! ঘুরে ফিরে “মানসিক পুষ্টি'তত্বের সমর্থনে চলে 
আসছি। 

মানসিক অনুশীলন বাদে আরেক আঘাত আসে শক্তিতবের (ি০এ]টে 
05/০1919/ ) দিক হতে । মন এক এবং অখণ্ড । তাকে কতগুলো শক্তির 
আধার বলে ভাবা সম্ভব নয়। “ক্তি-তত্বের কল্পনা নিতান্ত ধারণা মাত্র । 
সেখানে এক একটি স্বতন্ত্র শক্তির বিশ্লেষণ করে মনকে খণ্ড খণ্ড করে ভাৰ! 
হয়েছে। সমগ্র মনের ধারণাই তাতে বিকৃত হয়েছে। 'শক্তিতত্বের' 
ধারণার বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সেই তত্বের উপর প্রতিষ্ঠীত “মানসিক 
অনুশীলন, তত্বটিও ভূমিপাৎ হয়। তা ছাড়া পরীক্ষাভিত্তিক মন:স্তত্বের 
'(9510910111610681 755০0170192 ) বিশ্যেজ্ঞরা কতগুলি পরীক্ষার ফল সংগৃহীত 
করেন । শিক্ষার সংক্রমণ (008105061 ০? 0:210016 ) নিষে, অনেক পরীক্ষা - 
নিপীক্ষ। হয। যদি সংক্রমণ সত্য হয় তবে একটি মাঁনসিক শক্তির উৎকর্ষ সাঁধন 
করলে অন্য মানসিক শক্তিরও উন্নতি হওয়! উচিত। যেমন কবিত। মুখস্থ করে 
যদি ন্মৃতিএক্তি বাড়ে তবে শুধুমাত্র কবিতা শেখার ব্যাপারেই স্মতিশক্তির বৃদ্ধি 
হবে না-অন্য সব কিছু শেখাতেই স্মৃতিশক্তি সাহায্য করবে। যেমন অন্কের 
নামত, ইতিহাসের তারিখ ইত্যাদি মনে রাখা কবিত। মুখন্থের দরুণ সহজ হবে। 
এঝ্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজিতে এই সমস্যাটি বিশেষ গুরু সমশ্য। বলে গৃহীত হয়। 
উইলিয়ম জেম্স্‌ নিঙগগের ওপর নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। প্রতিদিন 
তিনি মিলটনের প্যারাঁডাইস লষ্টরের কিছুটা অংশ মুখস্থ করতে থাকেন। 
তারপর মুখস্থ শক্তি বাড়ল কিনা দেখাব জন্য ভিক্টর হুগোর “5811” মুখস্থ 
করতে থাকেন। তিনি দেখলেন যে তার “মুখস্থ শিক্ষার” আগে ও পরে মুখস্থ 
ক্ষমতায় বিশেষ কোঁন তফাৎ দেখ! গেল ন। । এরপরে তিনি আরে। সতর্কতার 
সঙ্গে বিস্তারিত করে কতগুলি ক্রমিক পরীক্ষ' করেন । এই পরীক্ষার পদ্ধতি 
জটিল নর। প্রথমে কোন একট। বিষয়ের উপর মনের একটি শক্তির (এ ক্ষেত্রে 
মুখস্থ ব1 ন্থৃতিশক্তির ) পরীক্ষা নেওয়া হবে। তার পরে অন্য কোন বিষয়ের 
সাহায্যে সেই শক্তিকে শিক্ষ। দেওয়া হবে। শেষকালে আবার প্রথম বিষমটি নিবে 


১৪৮ শিক্ষাততের ভূমিকা 


সেই শক্তিকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা! করা হবে। যদি স্িভীয় বিষয়ের শিক্ষা দিয়ে 
প্রথম বিষয়টি শেখায় সাহায্য হয় তবে বলা যাবে খিক্ষা সংক্রামিত হয়েছে। 
শিক্ষায় সংক্রমণের উপর বেশ কিছু পরীক্ষা হয়েছে । কিছু ছেলেমেয়েকে খুৰ 
ভালভাবে ব্যাকরণ খেখালে কিছুকাল পরে দেখ! হল তারা খেলাধূলাতেও ভাল 
করতে পারে কিন। অথব! অঙ্ক ভালভাবে শিখলে হাতের লেখার উৎকর্ষ হয় 
কিনা । এই সমস্ত সমীক্ষায় কখনে। কখনে! দেখ! গেল ফল নেতিবাঁচক হচ্ছে, 
অর্থাৎ যে ছেলেদের মানসিক পড়াশোনার কাজে উৎকর্ষ দেখ। যাচ্ছে তাদের 
দৈহিক কুশলতাঁর কাজে পশ্চাঁৎ্গতি হয়েছে । কগনো! বাঁ ভাল কি মন্দ কোন 
ফল লক্ষ্য করা যায়নি । কোঁন কোন ক্ষেত্রে অবশ্ট সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়েছেঃ যেমন যে ছেলে ভাল ব্যাকরণ শিখেছে তার রচনা লেখাও কিছুট। উন্নত 
হয়েছে । এ থেকে স্যাণ্ডিফোর্ড তিনটি সিদ্ধান্তে আসেন । (এক) সংক্রমণের 
প্রভাব নেতিবাচক, শুণ্য অথবা! ইতিবাচক হতে পারে। সাধারণত পরীক্ষার 
ইতিবাচক ফল দেখা যায় কিন্তু তখনও উন্নতির পরিমান অত্যন্ত নগন্য, প্রায় 
শৃণ্যের কাছাকাছি হতে পারে। (ছুই) যদি কোথাও যথেষ্ট সংক্রমণ লক্ষিত হয়, 
মেখানে নির্ধাৎ দেখা যাঁয় ছুই বিষযবস্তর মধ্যে অনেক পরিমাণে সামান্যত। 
আছে। (তিন) পরীক্ষাণ্ডলে। থেকে এ কথ। প্রমাণ হয়নি যে কোন একট| বিশেষ 
বিষয়ের শিক্ষণের ফলে সম্পূর্ণভাবে মনের অন্শীলন সম্ভব হয়েছে।” ১ 

ল্যাংডন ও ইয়েট্‌স্‌ খুব যত্ব করে বৈজ্ঞানিক সতর্কত| সহযোগে, সমস্ত 
পরীক্ষার সময়কালে একভাবে আগ্রহের পরিমাণ নিশ্চিন্ত রেখে প্রথম এবং শেষ 
অভীক্ষার ব্যবস্থা করেন । তা ছাড় কতটা! পরিমাণে “উন্নতি হল লক্ষ্য করার 
জন্য সমাস্তরাল (এবং সমাঁ* ) আরেকটি দলকে রাখলেন, পরীক্ষিত দলের 
পাশাপাশি। প্রথম দলটিকে কোনরকম অন্থশীলন দেওয়া হল না। তা ছাড়া 
যাতে গাণিতিক নিয়মানুমারে তাদের পরীক্ষার ফল গ্রহণযোগ্য হয়, বেশ কিন্তু 
সংখ্যক ছাত্র নিয়ে তিনি এই পরীক্ষ/ করেন কিন্তু এত সতর্ক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার 
পরেও নেতিবাচক ফল পাওয়া গেল। 

কক্স আরেকটি পরীক্ষায় আরেকরকম অন্থশীলন দেন। এখানে শুধুমাত্র 
মুখস্থ ন! করে একটি দলকে “বৃদ্ধির সঙ্গে' শেখানোর (17518616817108 ) চেষ্টা 
কর! হয়। দেখা যায় যাস্ত্রিক ট্রেনিংয়ে শিক্ষায় সংক্রমন সামান্ত | কিন্ত যখন 


১। স্যাঙিফোর্ড। এান এক্সপেরিমেন্টাল ইনভেস্টিগেশন ইন্ট্যু ট্রান্সফার অব ট্রেনিং ইন 
স্কিন্ড, পারফরমেন্সেস,। বুটিশ জর্নাল অব সাইকোলজি ছে 1926. 


জ্ঞানের শৃঙ্খল ১৪৯ 


কোন সাধারণ সুত্র (011001016 ) শেখানে। হয় তখন সংক্রমণের পরিমাণ যথেষ্ট 
হর। এসব থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত নেওয়! যায় ষে সামান্যাতা ( ০0100001 
61610606 ) না থাকলে সংক্রমণ হয় না। কিন্তু যদি ছুটি বিষয়ের একজাতীর 
উপাদান থাকে এবং শেখবার সঙ্য় শিক্ষার্থীকে সেই সমজাতীয় উপাদানের অস্তিত্ 
লম্ঘদ্ধে সচেতন করা হয় তৰে শিক্ষায় সংক্রমণ ঘটে | রয়েডিগারের (5601861) 
পরীক্ষাতেও দেখ। বায় স্থুলপাঠ্য কোন বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা (0980655) অভ্যাস 
হলে, সেট! অন্যান্ত পাঠবিষয়ের কাজের ব্যাপারেও সংক্রামিত হয়। “তবে যখন 
পরিচ্ছন্নতা শেখানো হচ্ছে তখন শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি সেই দিকে আকধিত কর! 
দরকার এবং এট। ষে বাঞ্চনীয় গুধ তাঁও বিশেয় করে বল। দরকারি 1”৯ 

কাঁজেই সাধারণত বদি কেউ সচেতন ভাবে শেখে তবে শিক্ষার মূল কুত্রগুলি 
সংক্রাযিস্ত হয়। ব্যাগলী ৰলেন গণিত শিক্ষণে যে স্তরবিন্যাসে চিন্তনের ব্যবহার 
হয সেই যুক্তিযুক্ত চিন্তন অন্তান্ত ক্ষেত্রেও কাজে লাগানে। মায়, “যেমন রাজনৈতিক 
অর্থনীতিতে (0০9116০81 9০901)010195) অঙ্কের শিক্ষার সংক্রমণ হওয়া সম্ভব । 
স্থতরাং কোন লেখার বিষয়ে ছাত্রদের যদি সাধারণ ভাবে সৃষ্ট, ও ন্বল্পসময়ে কাজ 
করার অভ্যাস রপ্ত করতে দেওয়! হয় ঘবে অন্তান্ত বিষষ শিখতে ও তারা সেই 
স্থঅভ্যাস ব্যবহার করতে পারে ।”২ 

মোট কথা, ছাত্রদের বিষয়শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আবেগকে (91009002) 
জাগ্রত করতে হবে তাহলে কিছু সংক্রমণ সম্ভব হবে। জীবনের সাধারণ 
সমস্তার প্রতি আমাদের যে বিশিষ্ট মানসিকতা] (৪1004) থাকে তা আবেগ 
হত্তে উপজাত্ত। সেই আবেগ আমাদের সমস্ত। সমাধানের চেইাকে প্রভাবিত 
করে। তবে এও সত্যি ষে মনোতাব বা! আবেগের উৎকর্ষ নির্ভর করবে শুধু 
স্াত্র বিষয় শেখার উপর নয় ছাত্র ও গিক্ষকের সম্বদ্ধেরও ওপর । 

শক্তিতত্বে' মানুষের অবিশ্বাস দেখ! যায় এ কারণে যে মনের মধ্যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
শক্তির অন্তিত্ব মেনে নেওয়া কিছুটা অসম্ভব । সাধারণ অভিজ্ঞতাতে দেখি 
স্থৃতিশক্তি সমস্ত বিষয়শিক্ষায় সমান ভাবে কাজ কনে না। কেউ কোন বিশেষ 
বিশেষ বিষয় সম্পূর্ণ ভাবে মনে রাখতে পারে কিন্তু অন্য কতগুলি ক্ষেত্রে তাদের 
শ্বৃতি নিতান্ত দুর্বল । কোন বিষয়ে কারে! বৎ্স্থক্য থাকলে সে ব্যক্তি সেই বিষয়টিই 
ভাল করে স্মরণ রাখতে পারেন। কেউ যদি তর্ক তোলেন এই বলে যেধার৷ 


১। ব্যাগলী এডুকেশনাল ভ্যালুজ পৃঃ ১৯১ 
। 2 ঃ ৪১ পা ১৪৩ 


১৫০ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


অঙ্ক, প্রাচীন সাহিত্য বা] দর্শন ইত্যাঁদি কঠিন বিষয়গুলি ভাল করে খিখেছে ন 
তাদের বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী উৎকর্ধলাঁভ করেছে তাদের উত্তরে বল! 
যায় যে প্রথমতঃ এসব কঠিন বিষয়গুলি ধার! অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করেন তার! 
গোড়া হতেই উংক্ষ্ট মেধার অধিকারী । বিষয়গুলি পড়ে তাঁদের বুদ্ধি বাঁড়েনি। 
বুদ্ধির তীক্ষত। ছিল বলেই তার। এঁ সব পড়তে পেরেছেন এবং সেই উৎকুষ্ট মেধার 
জোরেই অন্য বিষয়গুলিতেও তার! সফল হতে পেরেছেন । তার অর্থ কঠিন বিষয় 
(ল্যটিন, অঙ্ক ইত্যাদি ) পড়ে উৎকৃষ্ট মনের হৃষ্টি ভয় নি। উত্তম মন, ব| মেঘ 
থাকাতেই কঠিন অধ্যয়ন সম্ভব হয়েছে, সাফল্যের কারণ উত্তম মানস, উত্তম শিক্ষা 
নয়। 

তবে যে যুগ যুগ ধরে শিক্ষকরা বিশ্বা করেছেন যে বৌদ্ধিক চর্চা (1706616০- 
€0৪] €৫৮০৪01077) মাঁনসকে উন্নত করে, তা কি ভূশ ধারণ| ? কতগুলি বিশেষ 
কঠিন বিষয় পড়ে মেধাকে ধারালো করার তত্ব ভুল প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
বৌদ্ধিক পড়াশোনার তত্বকে নস্|ৎ করা যাঁয় ন। 

বাস্তবিক মানসিক অনুশীলন (101119] 609০91090) কথাটির মধ্যে গভীর 
সত্য আছে। যিনি গণিত নিয়ে বাস্তবিক অন্থরাঁগের সঙ্গে চর্চা করে থাঁকেন 
তিনি শুধু যে গণিতেই পণ্ডিত হবেন তা নয়। জগতের দিকেও তার তাকাবার 
ভঙ্গি কিছুটা ভিন্ন হবে। গণিতের মৃলম্থত্রগুলি তিনি সামাজিক সম্বদ্ধের ক্ষেত্রেও 
ব্যবহার করবেন। তার মনও কাজ করবে গাণিতিক ভাবে, এতিহাসিকের বা 
বৈজ্ঞানিকের ধরনে নয়। এই মানসিকতা গাণিতিক শিক্ষার ফল, সেই হিসাবে 
“মানসিক অনুশীলন” তত্ব ভুল পয়। মন:স্তত্বের পরীক্ষার ফল নেতিবাচক 
হলেও একে ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়] যায় না। 

আমরা “নতিক শিক্ষার (000181 015011176) কথা! আগের অধ্যায়ে উলেখ 
করেছি। মানসিক বা বৌদ্ধিক শিক্ষার প্রগতি, নৈতিক শিক্ষা! যেমনভাবে 
দেওয়1 হর, একই প্রক্রিয়াতে ঘটে । অপরিণত মনকে পরিণত মন যখন প্রভীবিত 
করে তখন শিশ্তর], গুরুর গ্রতি ভক্তি ও সন্রমের ফলে গুরুর নৈতিকগুণ অনুকরণ 
করার চেষ্টা করে। পরে সেই চারিত্রিক গুণ শিহ্াতে বর্তায় । শিহ্ের নিজের 
মূল্যবোধের স্ট্টি হয়, তার আত্মনংযমের ক্ষমত! পরিস্ফ্‌ট হয় এবং তাঁর নিজস্ব 
চরিত্র সুগঠিত হয়। একইভাবে মানসিক ক্ষমতা ও বিকশিত হয়। 

পড়াশোনার ক্ষেত্রেও একই জিনিষ লক্ষ্য করি। কোন ছাত্র যদ্দি ভার 
গণিত শিক্ষককে শ্রদ্ধ৷ করে তবে সে শিক্ষকের মতো, গণিতও শিখতে উৎসাহিত 


জ্ঞানের শৃঙ্খলা ১৫১ 


হবে। গুরু, তাঁর ছাত্রদের এই আগ্রহ ও তার নিজের (গুরুর ) প্রতি শ্রদ্ধাকে 
এমনভাবে চালিত করবেন, যাতে মহৎ গাঁণিতিকদের সম্বন্ধে তাঁদের শ্রদ্ধা জাগে। 
“কেনন। বড় প্রতিভার কাছাকাছি থাকাঁও এক প্রকারের শিক্ষ/। তাদের চিন্তার 
অনুকরণ করে ছাত্ররা তাদের কৃতিত্বের অনুগামী হবে। তাদের মনও সেই 
বিষয়ের আকার ধারণ করবে । ( যেমন গণিত ছাত্রদের গাণিতিক ও সুশৃঙ্খল 
মানসিকতা জন্মাবে ইত্যাদি।) অবশেষে গাণিতিক শিক্ষার জন্য তদের আগ্রহ 
জাগবে, গণিতের প্রতি স্থারী অনুরক্তি জন্মাবে । শিক্ষার্থী তার গুরুর নিপুণ তা 
দেখে, নিজের কর্মক্ষেত্রে পটুত। অঞ্জন করবে । স্পেন্স রিপোর্ট রচনাকারার। 
মনে করেন-- “আমাদের ছাত্ররা যখন কোন বৃহৎ প্রতিভার দ্বার প্রভাবিত হয় 
তখন্‌ তারা সেই মনীষির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে শেখে। তাদের 
আদর্শকে শ্রদ্ধা করে তারা এত অন্গপ্রাণিত হর ষে সমস্ত জীবন ধরেই সেই আদর্শ- 
গুলিকে নিজের জীবনে বূপায়িত করতে চাঁয়। নিজেদের জ্ঞান বুন্ধি করতে চাঁষ 1” 

স্বভাববাদ ও প্রয়োগব|দ খিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানের পুষ্টিতত্বটির সমর্থক । কিন্ত 
অনুশীলন বাদ ( অথব। বুদ্ধিতে শাণ দেবার তত্ব) ভাববাদীদের মতাহুসারী |" 
কেনন। বৌিক শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষার বৌক্কি আদর্শের অনুসরণ 
করতে পারে এবং পাঁরমাথিক সত্বার ভাবজগতের অংশভাক্‌ হয়। তবে এই 
ছুই মতের ভিন্নত। যেমন আছে তেমন কিছুটা মিলও আছে। তথ্যসংগ্রহ 
ব্যাপারটা মনের পুষ্টি না করে অজীর্ণ রোগের দৃষ্টি করে। কিন্ত প্ররুত 
মানসিক পুষ্টি তখনই হয় যখন তথ্যগুলিকে স্থবিন্স্ত স্থমংহত করার চেষ্টায় 
চিন্তনের শক্তি হয়ে দাড়াখ মজ্জাগত। মনের অন্তশীলন তত্বকে বিকৃত 
ভাবে ব্যাখ্য। করলে “মানসিক শিক্ষা'র ভূত বা এঞ্ডিতত্বেরঁ উদ্ভট, ধারণার 
দাঁস হতে হয়। কিন্তু সাধারণ বু বলে যে “নের শক্ষ।' দিলে ছুয়েকটি এক্তির 
বদলে পুরে। মনেরই উপকার হবে । জ্ঞান থেকে যে ভাব বা ধারণার জন্ম হয় 
ত। তে। শুধুমীত্র মনের জঞ্জাল নয় সেগুলি মন আত্মপাৎ করে পিজেকে আরো 
বিকশিত করে তোলে। সমস্ত অভিজ্ঞতাই মনকে বাড়িয়ে তোলে আর ধোন 
স্থসংহত পরিকল্পনীমতে। কতগুলি বৌঞ্ক বিষধের পাঠ৪ মনকে ব্রমোন্নত হতে 
সাহায্য করে । এই নতুন আয়ত্ত কর! শক্তিগুলি একত্র সশ্মিলিত হয়ে এক সুশৃঙ্খল 
এক্যবদ্ধ স্থায়ী মানসিকতার স্থা্ট করে য। আমাদের সার জীবনকে প্রভাবিত 
করে । এদের কেউ বলেন জাটলতা! (০০071916% ) কেউ বলেন “আযাপারসেপসন 
মান” (82099০62100) 11858) কাঁজেই অশ্গশীলনবাদ অনুসারে “মান সক শিক্ষা” 
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ব। অনুশীলন থেকে জন্ম নেয় মানসিক ক্ষমতা । শেখ! তথ্য হয়ে ঈ|ড়ায়, মনের 
শক্তি । ত্ুতরাং পুষির জন্য জ্ঞান বা শৃঙ্খলার জন্য জ্ঞাঁন এই ছুটি মতবাদের মধ্যে 
ভেদের চেয়ে অভেদ বেশী । এট অন্যের পরিপূরক । 


আর্ত পাঠসূচী 
আযাডাঁমস্‌। ইভল্যুমন অব এডুকেশনাঁল থিয়োরী। সপ্তম অধ্যায় । 
হারবারশিয়ান সাইকোলজি । পঞ্চম অধ্যায় । 
ব্যাগলী। এডুকেশনাল ভ্যালুজ। ছাদশ অধ্যায়। 


বো অব এডুকেশন | স্পেন্স রিপোর্ট । 
টি. এইচ হাঁক্সলী। কলেকটেড এসেজ.। 


নান। এডুকেশন ইটস, ডাটা গ্যাঁণ্ড ফাষ্ট প্রিন্সিপল্স। পঞধ্দশ 
অধ্যায় । 

পিনসেন্ট । প্রিন্সিপল্স্‌ অব টিচিং মেথড | নবম অধ্যায় । 

রেমট। মভান এডুকেশন | ইট্স্‌ এইম্স্‌ আযাগড মেথডস্‌। ষ্ঠ 
অধ্যায়। 

স্যাণ্ডি ফোর্ড। এডুকেশনাল সাইকোলজি । চতুর্দশ অধ্যায় । 

সাইট । এডুকেশনাল ভ্যালুজ এ্যাণ্ড মেথডস্‌। 


হার্বা্ট স্পেন্সার। এসে অন ইনটেলেকচুয়াল এডুকেশন । 


নবম অধ্যায় 
পাঠক্র্ 


সমন্ত শিক্ষার্শন এক বিষয়ে একমত বে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ জ্ঞান ব! বিষয়বস্তু । 
"আরেকভাবে বলা যার যে স্কুলগুলির অস্তিত্বের প্রধাৰ উদ্দেশ হচ্ছে শিশুদের 
প্রয়োজনীয় জ্ঞানদাঁন বা বিষয়বন্ত শেখানো, সৃতরাং কি ধরণের জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা শিশুদের বিদ্যালয়ে দেওয়া যাঁয় সে সম্বদ্ধেকিছু আলোচনা কর! 
প্রয়োজন । কোন বিষয় অনুসারে স্কুলের পাঠবস্ত নির্বাচন করা হবে, পাঠক্রমের 
বি্ষয়বন্তব বা কি হবে, বিভিন্ন শিক্ষার্শন থেকে তার বিভিন্ন উত্তর পাই, তবে 
অন্যান্য বিষয়ের মত এক্ষেত্রেও বিভিন্ন উত্তরের মধ্য হতে সাধারণ একটি উত্তর 
আবিষ্ষার করা যায়। সাধারণতঃ এই উত্তরগুলি পরম্পরের পরিপূরক । 

চরম ম্বভাববাদ বলে যে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম হবে বর্তমান অভিজ্ঞতা, নানা 
রকম কর্ণ (8০1$10155 ) এবং শিশুর নিজের রুচি ও আগ্রহ অভধায়ী বিষয় গু 
কর্ধের সমাহার। তাদ্দের নিজম্ব আগ্রহই পাঠক্রম নিধ্শারিত করবে। 
তাঁকে নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী অভিজ্ঞতা পেতে দেওয়া হ'ক। 
বড়দের প্রভাব দিয়ে কোনমতে যেন তাকে বাঁধ। দেওয়ার চেষ্টা ন। করা হয়। 
তাদের যেন বড়রা কোন নিদেশ না দেন এবং কোনভাবে বড়দের ইচ্ছা 
অনুযায়ী কোন কিছু শিখতে উৎসাহিত না৷ করেন । শিক্ষার কোন প্রকা উদ্দেশ্ট 
ব| লক্ষ্য থাকার দরকার নেই, যুক্ত কর্ণচঞ্চল হুবিন্যন্ত মানবজীবনের বাইরে 
আর কোন লক্ষ্যের কথ! শ্বভাববাদ চিস্ত। করে না। এখানে জ্ঞানার্জন, 
শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে একেবারেই গণ্য নয়। শুধুমাত্র জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভের 
নীতি এর] সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন। 

প্রয়োগবাদ কিন্তু উদ্দেশ্ঠমুখী । শিক্ষার বিষষ়বন্ত নিধধধারণে উদ্দেশ্তহীনতাকে 
খগুন করে প্রয়োগবাদীরা খিক্ষার বিষয়বস্তর হিসাঁবে সেই সম্বস্ত বিষয়কে পাঠক্রমের 
অর্ততুত্ত করলেন যেগুলি জীবনের “কাজে” লাগে। “কেজো” (018০0091 ) 
হওয়াটা পাঠক্রমে অন্ততুক্তির মাপক হয়ে দাড়ায়। স্কুলে, এমন বিষয়বস্তব বা 
অভিজ্ঞতা ছেলেদের দেওয়া হবে য1 ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের কাঁজে লাগে। 
শুতরাং এসব পাঠিক্রমের বিষয়বস্তর শুধুমাত্র সাম্প্রতিক মূলা থাকলেই চলবে 
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ন]। তাদের ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাবাঁর দীযিত্বও নিতে হবে। এই মত. 
হল সাধারণ কাগুজ্ঞাননম্পন্ন সাধারণ মানুষের মত। সমস্ত শিক্ষাবিদই একথ৷ 
বলবেন যে স্কুলে যা পড়াশোন। শেখানো। হবে তার যেন ভবিষ্যৎ মূল্য থাকে । 
এমন কি স্বরং আযারিষ্টটল এই মতে বিশ্বাসী, “ছেলেমেয়েদের এমন দরকারা 
বন্ত শেখানো প্রয়োজন যা সত্যিকার জীবনের কাজে আসে ।”১ বোড অব 
এডুকেশনের হাওরক অব সাজেসন্স্এ সদস্যদের মত উদ্ধৃত করি, “পাঠক্রম 
সগ্থন্ধে আমাদের দৃষ্টিভর্দিকে যে চিন্ত। সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে তা হচ্ছে 
এই যে আমাদের ছেলেমেরেরা৷ কতগুলি অভ্যাস কুশলতা৷ আগ্রহের বিষয় যেন 
শেখে যাতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেদের ও অপরের পক্ষে সুবিধা হয়।”২ 
কাজেই সব স্বাভাবিকবু্ধির শিশুর তার নিন্ধম্ব মাতভ।ষায়, কথন, পঠন ও 
লিখনের কুশলত| অজ্জন করতে হবে। তা ছাড়। গণন। ও মাঁপজেোপের কুশন্ত। 
জান। দরকার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও শরীরপালনের নিয়মাবলা শিক্ষ। ও তার 
জন্য কতগুলি সাধারণ নির্দেশ পাওয়া দরকার । বাস্তবিক, এই বিষরগুণি এত, 
গুরুতপৃণণ যে পাঠক্রম হতে এগুলিকে বঙন করার কথ। অম্তন।র কাজেই 
“উপযোগিতা” বা ব্যবহারক প্রয়োজনের নিদ্দেশ অনুযাণী কতগুপি বিষর 
প্রাথমিক বিদ্ভালয়ের শিশুদের পাঠক্রমে অবশ্ঠই অন্ততুক্ত করতে হবে। এই 
বন্তগুলি শেখ! দৈনশ্দিন জীণনে অপরিহাধ্য হবে। এগুলি জান। না থাকলে 
সাধারণ জীবনযাত্র। চালানো থায় না। প্রয়োজনীর়ঙাণ নির্দেশে ইতিহাস আর 
ভুগোলকে পাঠক্রমের অন্ততু“ক্ত কর! দরকার কেনন। ন।গরিক জীবন যাত্রার জন্য 
যেসব দৈনন্দিন সমস্ত।র সম্মুখীন হতে হর তার সঙ্গে মোকাবিল। করার জন্য 
ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান ও বোধ ন। থাকলে চলে ন|!। ত৷ ছাড়| ভচ্চার্দেব 
পাঁণত ও বিজ্ঞান জানা দরকার । কতটা খিশেষ জ্ঞান দরকার ত| শিউর 
করবে ছাত্রদের নিজস্ব জীবন যাপনের ধারার ওপর (যেমন মেয়েদের জন্য 
গৃহবিজ্ঞান, কৃষিপ্রধান জায়গায় ছেলেদের জন্য কৃষিবিজ্ঞ'ন ইত্যাদি |) পণের, 
দিকে প্রয়োজনার়তার মাপকাঠিতে কোন ন। কোন বৃত্তি শেখার আবশ্যকত! 
ত্বীকৃত। 

শিক্ষায় প্রয়োগবাদীর। যদিও পাঁঠক্রমের অন্তভূক্তির জন্ত প্রথমেই প্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলির কথ| ভাবেন তবুও পাঠক্রমকে শুধুই সন্ধীর্ণ বিষরসম্বলিত করে দেখার 


১। পলিটিক্স যা 2? আরিষ্টল 
২। হ্াগুবুক অব সাজেসন্স,। পৃঃ ৩৭ 


পাঠক্রম ১৫৫: 


কথ প্রয়োগবাদীর। বলেননি । তাঁদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য, সমস্ত মনুম্তজাতির, 
প্রগতি । বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সেই প্রগতি দ্রুততর করার চেষ্টা কর! হয়! 
স্থতরাং তারা স্বভাববাদীদের চেয়ে অনেকখানি অগ্রলর হয়ে বলেন যে বিদ্যা লখে 
কি অভিজ্ঞত| দেওয়া হবে সেট! খুব চিস্তা করে পরিকল্পনা কর৷ দরকার, 
কেননা এখানে প্রদত্ত খিক্ষার বিশেষ মূল্য আছে। তবে স্বভাববাদীদের সঙ্গে 
একমত হয়ে এঁরা একথাঁও বলেন শিশুর বর্তমান আগ্রহ রুচি কর্াবণী ও 
অভিজ্ঞতার ওপর পাঠক্রমের শিগান্যা করতে হবে । 

গ্রয়োগবাদীদের মুখপাত্র ডিউই বিষববস্ত, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষকের চেয়ে শিশুকে 
অনেক বেশী মর্যাদা দেন। শিশু যদি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞত। লাভ করতে থাকে "হবে 
তার ভবিষৎ জীবনের প্রস্তুতির কাঁজ স্বন্দরভাবে চলছে বলতে হবে। এ ধরণেদ 
প্রাণময় কর্ণচ!ঞচল্য শৈশবের বিশিই ৭ক্ষণ। স্থতরাং শিগুকে সক্রিয় হওয়ার স্থযে!গ 
দেওয়। দরকার। তার বিদ্যালয়ের আভজ্ঞতাও এ জাতীয় সক্রিরতার উপর খিত্তস্ত 
হওয়। প্রয়োজন | বিদ্যালির়েক বিষযক্রম যদি তার সঞ্ি্ত1 ও কর্মে আগ্রহের কথ! 
মনে করে তৈরী কর। হর তবে প্রচলিত পাঠক্রম থেকে তা একেবােই ভিন্ন হবে । 
এবং সেই আনন্দময় পাঁঠক্রমের পাঠ পিয়ে যাঁরা বেড়ে উঠবে তাও হবে আগ্রহ 
সতেজ শিশুর দল। এর। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য উত্স।হের সঙ্গে এগিষে আপবে । 
চিরাচরিত প্রথাবিিষ্ট স্কুলে যে সব অনিচ্ছুক ছেলেমেখের। দিগবানুষ্ঠিত পায়ে আসে 
এর। হবে তাদের চেয়ে একেবারেই আলাদা । এন কারণ হচ্ছে এগ্রথম দলের পর 
প্রচলিত স্কুলের নীর বিষয়বস্তু জোর করে চাপিয়ে দেওয়। হর |কন্ত এদর ত। 
নয়। বিচিত্র, কর্মবহুল অভিজ্ঞতায় এর। আগ্রহী বলে এদের শিক্ষা হবে সহদে। 
ডিউই প্রাটীন প্রথানুযায়ী শিক্ষার বিরুদ্ধে জোরালো! প্রতিবাদ জানিয়ে বল্লেন 
“শেখা' একটি সক্রিয় ক্রিগ, এতে। শুধুমাত্র শিক্কিয়ভাবে তথ্য সংগ্রহ মাত্র শ€। 
তিনি নিশুদের চারটি স্বাভাবিক আগ্রহের উল্লেখ করেন । (১) কথা বলা অথবা 
মনোভাব আদান প্রদানের আগ্রহ (1006793 11 ০017৬915211017.) (২) 
অনুসন্ধানের আগ্রহ (17017) (৩) গঠন করবাঁর আগ্রহ (০0970501000102) 
(৪) শিল্পকর্মে দক্ষত। গ্রকাশের আগ্রহ (81015010 6101655101) )। এই আগ্রহ্‌- 
গুলি যেন অব্যবহৃত স্বাভাবিক সম্পদ্‌, খনিগর্ভের সোণ! য1 তুলে কাজে লাগালে 
হয়নি অলঙ্কার প্রস্তুতির বা বেচা কেনায়। কিন্তু এগুণি কাজে লাগানো হলেই 
শিশুর পরিপূর্ণ বৃদ্ধি সম্ভব হবে ।”১ পঠন, লিখন ও গণনার কাঁজে এই আগ্রহ- 


টি ৩ সি উল 





০ সা শা পি পসপোস্পপপসস্পপসস পপ 
পি এপাশ শপ পা সপ 


১। ডিউই। দিশ্ুল আও সোনাইটি পৃঃ ১৪৭: 





১৫৩ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


গুলির তৃপ্তি হচ্ছে, শিশুর! উপরিউক্ত কুশলতা৷ আয়ত্ত করে তাদের মূল আগ্রহ 
চরিতার্থ করতে পারবে .বলে। অবশ্য পঠন, লিখন, গণনার প্রয়োজনীয়ত। 
অনস্বীকাধ্য । “অতএব সমস্ত। হচ্ছে গ্রথমতঃ শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মপ্রকাশ, 
কথোপথন সংগঠন ও পরীক্ষণের অভিজ্ঞতার স্থযোগ করে দেওয়া । দেখতে হৰে 
বেন পু*ধিপুস্তক, ও অন্যের অভিজ্ঞতার দ্বার] শিক্ষার্থার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও 
অভিনবত্বকে একেবারে আচ্ছন্ন না করে ফেলা হয়। গতানুগতিক সামাজিক 
রীতিনীতি যদিও শিশুকে মেনে চলতে হয়, তবু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকলে সে 
বুদ্ধির সঙ্গে সেই সামাজিক রীতিনীতিগুলির সাহায্য নিতে পারবে। রীতিনীতির 
অন্ধ অবোধ দাসত্ব করবে না। এই সমন্তার সমাধান হলে তার ভাষাশিক্ষা, 
লাহিত্যপাঠ, গণনশিক্ষ। শুধুমাত্র যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হবে না। সেগুলি 
হবে তার শক্তির উৎ্স। তাহলে সে বইপুস্তক ও পড়ালেখার চিরাচরিত আযুধ- 
গুলির যথাযথ ব্যবহার করতে পারবে ।৮১ 

তাই ডিউইর মতে পাঠক্রম হবে শিশুচিত্তের ও জীবনের সঙ্গে সম্পফিত। 
শিক্ষার প্রতি স্তরে, সত্যিকার জীবন থেকে নান কার্যাবলী দিয়ে পাঠক্রমকে 
বিস্তৃত করতে হবে। যে কর্ধে শিশুর আস্তরিক আগ্রহ সেগুলিকে বেছে পাঠক্রমের 
স্ত'ভূক্ত করতে হবে। স্বভাববাদের এ রকম প্রয়োগ সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য । 
গ্বহে যেখানে আদর্শ পরিবেশ আছে সেখানে শিশু বাড়ীর দেনন্দিন কাজকর্মেযোগ 
দিয়েই স্বাভাবিক ভাবে ও নিশ্চিত উপায়ে সমন্তগ্রকার কুশলতা শিখতে পারে। 
“আদর্শ পরিবারের এ স্ব কাজকর্মগুলি আরেকটু বড় ও বেশী আয়তনে স্বিন্া্ত 
করলেই আদশ বিদ্ভালঘ রচন। করা! যাঁয়।”২ বাড়ী আর বিদ্যলিয়ের মধ্যে পার্থক্য 
হুল বাড়ীর কাক্জকর্ম সুম্পর্ণভাবে শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী পরিকল্পিত 
হয়না । বিগ্যালয় কিন্তু একমাত্র শিশুর জন্যই স্থষ্ট । কাজেই বিদ্যালয়ে তার 
নিজের আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী কর্মাবলী বেছে আরো! স্ববিন্বন্ত করে ্ুসম্বদ্ধভাৰে 
ভাকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব । 

ভাববাদীরা কিন্তু পাঠক্রম পরিকল্পনায় প্রথমে শিশুর আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী 
কর্মাণবনীর কথা ন] ভেবে, চিন্তন বা নির্বস্তক ধারণ] বা! ভাঁবগুলিকে পাঠক্রমেক 
অস্তহুক্ত করার চেষ্টা করেন। এরা মনে করেন শিক্ষার অস্তিম উদ্দেশ্য মনুস্ত- 
জাতির সমগ্র অভিজ্ঞতার স্বাদ শিশুকে দেওয়। | তাই স্কুলের পাঠক্রমের মধ্য 


১। ডিউই। দ্দিন্দুল যাও সোসাইটি পৃঃ ১৪৭। 
২। ডিউই পৃঃ ৩৬। 
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দিয়ে সেই সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মূল ভাবগুলি শিশুকে দেওয়ার চেষ্টা করেন। 
এঁদের ধৃঁ ধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্ট হচ্ছে সমস্ত সভ্যতাঁকে প্রতিবিষ্বিত করা । তাই 
শিক্ষাতে চেষ্ট! কর! হয় মনুষ্যজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার অন্ততঃ প্রতিনিধি ব্মূলক 
প্রধান ঘটনাগুলিকে শিশুর সামনে তুলে ধরার। 

এ মতের ধাঁর৷ সমর্থক তাদের প্রথম কাঁজ হবে মন্ুষ্যঅভিজ্ঞতাঁকে বিশ্লেষণ 
কর।। মানুষের অভিজ্ঞতাকে ছুভাঁগে ভাগ করা যাঁয় (১) প্রাকৃতিক পরিবেশ, 
(২) মাঁনব সমাঁজ। সেই সঙ্গে পাঠক্রমকেও দুভাগে ভাগ কর! যাঁয় (১) বিজ্ঞান 
(২) কল। বা মানব শান্তর (701181095)| এই ছুইভাঁগকেও আবার ক্ষদ্ূতর 
ভাগ করে পৃথিবীর যাবতীর বিষয়কে ঢোঁকাঁনো। চলে । বিষনগুলিকে ভাগ করার 
আরেকটা উপায হচ্ছে, অভিজ্ঞতাকে মনৌবিজ্ঞানসম্মত তিন ভাগের বিশ্লেষণ 
হতে। (ক) ইচ্ছা (০০0996107) অনুযায়ী কর্মের অভিজ্ঞতা লাভ হবে এমন 
বিষয়সমষ্টি (খ) চিন্তনের অভিজ্ঞত1 ও (গ) হৃদয় বা অন্ুভূতিগত অভিজ্ঞত। হবে 
এমন বিষয়সমষ্টি। মানুষ যা করে এবং করতে চায় এমন সমস্ত বিষ ও 
অভিজ্ঞতা সংযোজিত করতে হবে । অর্থাৎ পাঠক্রমে এমন সমস্ত শিল্পকল। থাকা 
উচিত যা দিয়ে মানুষ তাঁর অন্নবস্থ ও বাঁসস্থানের সংস্থান করতে পারে । তার 
জন্য কিছু কিছু যন্ত্রের ব্যবহার 3 সুক্ষ শিল্প কলার চর্চা অবশ্তন্তাবী। “রেনেসার 
শিল্প মহৎ কেন না জীবনের পক্ষে প্রয়োনীয় হস্তশিল্লের উৎকর্ধ হতে তাঁর 
জন্ম 1৮৯ পাঠক্রমে মনুষ্যজাতির এতদিনকার সঞ্চিত জ্ঞানও সংযোজিত হওয়া 
উচিত। তার প্রধান চিন্তনের বিষয়গুণি তার ভাষ।, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, 
ইতিহাস, ভূগোল এবং চিরাচরিত আবহ্মাঁন কাল হতে উপস্থিত বৌদ্ধিক শিক্ষার 
বিষয়গুলিও অন্তভূক্ত হওয়। উচিত । তেমনি অগ্ুভূতির ক্ষেত্রে মান্ষের যে সমস্ত 
প্রকাশ শিল্পে কাব্যে সঙ্গীতে হয়েছে, সেগুলিকেও বিদ্যালয়ের পাঁঠক্রমের অন্তভূ্ 
করা অবশ্য প্রয়োজন | সেগুলির মধ্য দিয়েই মানুষ তার মূল্যবোধকে প্রকাশ 
করেছে কাজেই এগুলিকে উপেক্ষা কর। চলে না। ভাববাদী দার্শনিকোত্ম প্লেটে। 
বলেছেন “যে শিক্ষা দ্বণ্য বস্তু ও বিষয়কে ঘ্বণা করতে শেখায় ও আদরণীয় 
বাঞ্ছনীয়কে বরণ করতে শেখায় তাই প্রকৃত শিক্ষা |”? 

বেনটুরা ব্র্যানফোর্ড তার ফাল্গুন এ্যাণ্ড ভেষ্টা (5৪095 &০ ৬৩509) নামে 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে বলেন, “স্কুল যেন এই পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রায়তন আদর্শ রূপ. 





১। ডিউই। ক্কুল গাও সোসাইটি। পৃঃ ৭৭ 
২। প্লেটো। ল'স.। পৃঃ ৬৫৩ 


(১ ৮ শিক্ষাতত্বের ভূমিক1 


কিন্তু সাধারণ বাস্তবিক দৈনন্দিন পৃথিবীর রূপ নয়। বরঞ্চ সমস্ত বিশ্বম।নবের 
অতীত বর্তমান ও ভবিষ্বাতের রূপ এতে বিধৃত।” মানুষের কাধ্যাবলীর তিনিও 
এক ত্রিবিধ বিশ্লেষণ করেন। মানুষ নিজে, মন্তিক্ক। হায় ও হস্ত এই তিনের 
সম্মেলনে এক; তেমনি সংস্কৃতির হাঁতিয়ারও হবে ত্রিবিধ_ যেমন বিজ্ঞান, 
শিল্পকল। ও ভাষা । এর মধ্যে সঙ্গীত ও সাহিত্যের সব শাখাকে অন্তভূ্ত কর! 
হচ্ছে। মানুষ, প্রকৃতি মানবসমাজ ও অনান্য কারুকলা! সন্বন্ধেও কৌতুহলী । 
সেই কৌত্ুহপ মেটানোর জন্য পাঠক্রমে রাখতে হবে প্রকৃতিবিজ্ঞান, যাঁতে 
প্রকৃতিকে জানার আগ্রহ চরিতার্থ হয়। এ তিন্ন নানা কারুশিল্প শেখানোর 
ব্যবস্থ! থাক। দরকার কেনন1] মানুষ ভাতেও আগ্রহী । মানবসমাঙ্গ 
ব| অন্যান্য মানুষকে জানার কৌতুহল চরিতার্থ করার উপায় হল ভাষা । 
ভাষ! দিয়েই মানুষ, অপরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতে পারে। 
তাই ভাষা, স্কুলে শেখা প্রয়োজন । অতএব শিক্ষকদের মধ্যে থাকা 
দরকার প্রকৃতিবিজ্ঞানী, শিল্পী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের । অবশ্য এমন হতে পারে 
একজন শিক্ষক, একাঁপাঁরে প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও মানবপ্রেমী, কিংবা! শিল্পে পারদর্শী 
৪ মানবপ্রেমী অথবা ভাষ।শিক্ষণে পারদর্শী এবং জনপ্রেমী ইত্যাদি। তৰে 
একট| জিনিষ লক্ষ্যনীর যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ খিক্ষকেরও মানবপ্রেমী হওয়া 
প্রয়োজন কেনন। তহলেই তিনি ছাত্রদের পুরে! মানসিকত। বিকশিত করতে 
গারবেন। 

নান নিম্ললিখিত ভাবে অবস্থাট| বিশ্লেষণ করলেন “প্রয়েজনীয়” হওয়াট। 
পাঠক্রমের বিষরবস্তগুলির অন্ততূক্তির পক্ষে বিশেষ জরুরী । “মনের অন্ুশীলন' 
করানোর জন্য বিষর়গুলিকে অন্তভূক্ত করা হবে কিনা, সে বিষয়ে বরঞ্চ বেশ 
সন্দেহ আছে। ষর্জাল ট্রেনিং ব1 “মানসিক শিক্ষা'র ভূতটিকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে 
ফেলে তিনি বৌখিক শৃঙ্খলার মত সমর্থন করেন । আগের অধ্যায়ে এ নিযে 
বিস্তৃত আলোচন। আছে । 

«গ্রুতি সম।জের বিদ্যালয় তার জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ, যাঁর বিশেষ কাজ 
হল সমাজের আধ্য।ত্বিক শক্তিকে সঞ্ী।বিত রাখা, এঁতিহাসিকপরম্পরা অবিচ্ছিন্ন 
রাখা, তার প্রাচীন গৌরব ও শ্বর্ধ্যকে সজীব রাখ এবং তার ভবিস্ৎকে উজ্জল 
করা । বিদ্ভালয়ের মাঁধামে সমাজের শিশুদের শেখাঁনে| হয়, কোন অতীত 
গৌরবের উৎস হতে তার বর্তমান কার্ধ্যাবলীর স্থচনা। জাতির মহান সম্তানদের 
গোৌঁরবগাঁথার কথ। শুনে তারাও যাতে ভবিষ্যতের শ্বপ্র দেখতে অন্নপ্রাণিত হয়। 


'সেই সঙ্গে সামাজিক জীবনে যা! কিছু গলদ তাঁও তাদের জানা দরকার । আত্ম- 
সমালোচন। দ্বার নতুন ভাবে জাতির আদর্শের পুনবিন্যান করা যেতে পারে ব| 
শিশুদের উৎসাহ্‌কে ভিন্ন লক্ষ্য অনুযায়ী পরিচালিত কর! যাঁর ।”১ 

উপরোক্ত কারণের ভন্য জাতির যে সব কর্ধাবলী বিশ্বে বন্দিত ও মধ্যাদাপূর্ণ 
সেগুলিকে নিশ্চিতভাবে পাঠক্রমে অন্তভূ্তি করা হবে । নানের “অতীত গৌরব" 
পাঠক্রমে অন্তভূক্ত করার ঝৌঁকে, ভাববাদের ছাঁয়। সম্পষ্ট। “যে সব মানবিক 
কর্মাবলী অন্ততূক্তি কর৷ দরকার তাঁদের দুভাগে ভাগ কর। যায়, ( এক ) যে সৰ 
বর্াবলী মানুষের ও সামাজিক ও ব্যক্তি-অন্তিত্বের মান সুরক্ষিত করবে, যেমন 
্বাস্থ্যরক্ষা, শরীর চর্চা, ভদ্রতা নানাপ্রকার সামাজিক রীতিনীতি, নীতিবোঁধ, ধর্ধ 
ইত্য।দি, (দুই ) যে সব কার্যাবলী হৃষ্টিধর্মী যা! দিয়ে সভ্যতার শক্ত বনেদ রচিত 
হয়েছে ।”২ 

প্রথমৌক্ত কর্ধাবলীকে পাঠ্যবিষয় হিসাবে পড়ানো উচিত নয়, বরঞ্চ ছাত্ররা 
যাতে সেগুলি চর্চা করতে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত হয় তেমন ভাবে শিক্ষা দেওয়! 
দ্রকার। সামাজিক রীতিনীতি ও সমাঁজচেতনা বিগ্যালয়েব একটি মাত্র পাঠ্য- 
বন্ত না হয়ে সমস্ত কার্য্যাবলীতেই পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকা দরকার । ধান্সিক 
চেতনারও তেমনি সর্বদাই উপস্থিত থাকা উচিত। দ্বিতীব দফার কর্মাবলীর 
দিকে নজর দেওয়া যাঁকৃ। বলা যেতে পারে, যে কোন সম্পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার 
পরিকল্পনা নিম্ললিখিত বিষযগুল থাক] প্রযোঁজন থাক! প্রয়োজন । যেমন 
(১) সাহিত্য অন্ততঃ মাতৃভাম়র সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য । (২) কিছু কিছু চারুকনা, 
বিশেষতঃ সমস্ত কলার মন্যে জনপ্রিয়তম সঙ্গীত (৩) কারুশিল্প (তাতবোনা, 
মৃত্তিগড়া ইত্যাদি), কখনে! সেই শিল্পের নান্দনিক সৌন্দর্য কখনে। বা তাঁর 
বৈজ্ঞানিক গঠনপ্রণালী, ছুদিকেই শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। 
(৪) বিজ্ঞান, যাঁর মধ্যে থাকবে অস্ক, য। সংখ্যা ও আকাশের বিজ্ঞান । ইতিহাস 
ও ভূগোল দুভাবে থাক! দরকাঁর। ইতিহাস সাহিত্যের সঙ্গে ওতঃপ্রোতঃ ভাৰে 
জড়িত কিন্তু ভূগোল বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধিত। তা ছাড়া, সামাজিক মামুষের 
জীবন, তাদের ভাবের আদান প্রদান পাঠক্রমের কেন্দর-বিষয় (০০76 31১০) 
হওয়া! উচিত। সে্ন্য ইতিহাস ও ভূগোলের বিশিষ্ট স্থান আছে ।”* 


পারার 


১। নান-_এড.কেশন, ইট্ন,উাটা এাও ফাষ্ট-প্রিন্সিপল্ন,। পৃঃ ২৩৩ 
ক । 85 55 29 5? ৪৪ 81 পৃঃ ৪ 
ও | ৪৯ ৪ 19 ৪) 8] 5 ০] পৃঃ 6৩ । 





১৬৬ শিক্ষাভত্বের ভূঙ্গিকাট 


দেখা যায় নানের “ম্যহিষন্্ী কর্ণীবলী'র সঙ্গে ব্র্যানফোর্ডের সাহিত্যকর্ম, 
হস্তশিল্প ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের মিল আছে । 

পড়ানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে, নান বলেন, “স্কুলকে কতগুলি বিষয় শেখাবার জায়গ। 
ন| বলে কতগুলি কর্মের ছ্বার। শৃঙ্খল মানবার ও অভ্যাস আরত্ত করার জায়গ। বল! 
উচিত ।”৯ 

ইংল্যাণ্ডের বোর্ড অব এডুকেশন একই মত সমর্থন করে বলেন পাঠক্রমকে 
কতগুলি বিষয শিক্ষা করার ব| তথ্য সংগ্রহ করার যন্ত্র হিসাবে ন। ভেবে কতগুলি 
অভিজ্ঞতা ব1 কর্মাবলীর উপায় বলা যেতে পারে। দৃষ্াস্তত্বরূপ বলা যায় অঙ্ক 
কতগুলি সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করার জাছুবিদ্য| মাত্র নয় বর একট! বিশেষ 
ভঙ্গীতে চিন্তা ও কাজ করার ক্ষমতা ও পৃথিবীকে একটা বিশেষ চোখে দেখার 
বিদ্ভ!। যেমনভাবে নিউটন, আফিমিডিস ব| অন্যান্য গাঁণিতিকর!] পৃথিবীকে 
দেখেছেন সেট একটা! বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, এবং শিক্ষণীয়ও বটে। তাই ছাত্রদের 
আমরা যে শুগুমাত্র গাণিতিক তথ্য শেখাব ঘ] নয় তাদের গাণিতিক ধরনে চিন্তা 
করা শেখাব। অঙ্ক সম্বন্ধে য! বলা হল অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও একই কথ 
প্রযোজ্য ৷ পাঠ্যবিষয়গুলি হবে ছাত্রদের স্যষ্টধম্্মী আগ্রহ ও উংসাহকে মুক্তি 
দেবার পথ। আরেকটু বিশদ করি। স্কটিশ ভাষায় কবিদের বল। হত ওষ্ট। 
(74917 বা 11211 )। শুধুমাত্র কবিতাতে নয়, সাহিত্যের সব বিভাগে, 
অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল,ইতিহাস ও অন্তান্ত স্কুণের কাজে ছাত্র হবে অঙ্ট।ও কর্মকতা। 
সে শুধুমাত্র বাধ্য ছাত্র হয়ে কতগুণি তথ্য মুখস্থ করবে এটা ঠিক নয়। তার 
নিজের আত্মউন্মোছনের কাজে সে উৎসাহের সঙ্গে ব্রতী হবে। পাঠক্রমের মধ্য 
দিয়ে আবিষ্কারের আনন্দ ও স্থষ্টিধন্মী কর্ণের উদ্দীপন| পাবে, এটাই উচিত । 

প্রয়োগবাদী ডিউইর মতো! নান্‌ বল্পেন, সভ্যতার যা কিছু প্রয়োজনীয় মূল্যবান 
অঙ্গ সেগুনিকে পাঠক্রমে রাখতে হবে। প্রয়োগবাদ ও স্বভাঁববাদ, দুইয়ের 
দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরশ পাঠক্রমও দুপ্রকার হবার সম্ভাবনা, কিন্তু সক্রিয় ও 
কর্মপূর্ণ পাঠক্রম রাখার ব্যাপারে এর! ছুজনে সহমত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডিউই 
বলেন “শিশুদের মন অনেকট। আদিম অসভ্য লোকদের মত। তারা নিজেদের 
আগ্রহ অন্যায়ী কাজ শিখতে চায়, জীবনের সঙ্গে যেই কাজ যুক্ত সেই কাজ 
শিখতে তাদের আগ্রহ সমধিক |” নানও বলেন প্রাথমিক থিক্ষ। হবে অনেকট। 





১। নান। এডুকেশন ইট্স,ডাটা! আগ ফাষ্ট প্রিন্সিপলস,। পৃঃ ২৪২। 
২। ডিউই। দি্কুলআ্যও সোসাইটি । পৃঃ ৪৬। 
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আদিম মানবকদের মত কাজেই দেখা যায় এই ছু দলের মধ্যে মতের গভীর অমিল 
নেই । তবে ন্বভাববাদীর| পাঠন্রম রচন| করতে শুরু করেন শিশুর ব্যক্তিগত 
আগ্রহ থেকে, প্রয়োগবাদীরা পাঠক্রমের বিষয় বেছে নেন সমগ্র সভ্যতার স্সমন্বিত 
কাধ্যাবলীর থেকে, এইটুকু তফাৎ। প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এখানে মূলতঃ 
আদর্শবাঁদী ও ( ভাঁববাদী )। 

দু'দলই কিন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে নিক্ষিয়তা, অদরকারী পাঁঠক্রমের আধিপত) বা 
শুধুমাত্র বই পড়া বিদ্যার বিপক্ষে । আমর! দেখতে পাই ডিউইর প্রয়োগধাদ, 
শিশুর নিজস্ব আগ্রহকে মধ্যাদ| দিয়ে এবং পাঠক্রমকে বৃথ। কতগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
বিষয়ে টুকরো ট্রকরো৷ করে ভাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোঁধণ। করে মেটা ঘুটি 
গ্রহণযে|গ্য পাঠক্রম ততরীর পথ করে দিয়েছে । তার ফলে সমস্ত শিক্ষা নামে 
্রক্রিয়াটিকে সুসন্বন্ধিত ও পাঠক্রমকে স্থবিন্যন্ত কর। গেছে। স্থসমন্থিত করার মূল 
কত শিশু নিজে, তাঁর আগ্রহ । তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদ ও শ্বভাববাদের 
একট। দুর্বণ অঙ্গ হচ্ছে দুটিই কিছুট। লক্ষ্যহীন। শিশুদের শৈশব ছাঁড়িরে বয়স্ক 
অবস্থ। আসবে । বস্ততঃ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার জন্য তাদের শিক্ষ। দেওয়া দরকার 
কাঁজেই শিশুর শৈশবের কর্মীবলী শিক্ষার শেষ কথা হতে পারে ন]। 

নানের আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য আদর্শের সন্ধান দেয় । তিনি পাঠক্রমের 
মধ্যে যে সব কর্মাবলীর নির্দেশ দিয়েছেন ত। প্রয়োগবাদী ও শ্বভাববাদী দুজনদেরই 
গ্রহণযোগ্য । তার ওপর নানের দেওয়! পাঠক্রমে রয়েছে উদ্দেশ্য এ! লঙ্ষ্যে 
হদিশ। যদি শিশুন আগ্রহ কোন মতে কমে যাঁয় তাহলেও পাঁঠক্রমের মধ্যে কিছু 
মূল্যবান লক্ষ্য থাকবে যাঁর জন্য পাঠক্রমকে চালু রাখ। সঙ্গত হবে। 

আগেই বলেছি খিক্ষায় অনর্থক কতগুলি বিষয়ের অথব৷ প্রাণহীন যান্ত্রিক 
কলাকৌশল শেখানো নিতান্ত সময় ও শক্তির অপচয়। তাঁর প্রাছুর্তাব থেকে 
পাঠক্রমকে কেমন করে মুক্ত রাখা যায়? প্রথম দিকে অবশ্য শিশুর আগ্রহ, তার 
রুচিমৃত কার্ধযাবণী পাঠক্রমে জায়গা পাবে কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে সে কতগুলি 
নিয়মনীতি (10101091 11507000101) ) ইত্যাদি শেখার প্রয়োজন অনুভব করবে । 
যেমন অস্ক বা পঠনের দক্ষতা শেখানে। নিশ্চিতভাবে স্কুলের দাধিত্ব হওয়া উ চত। 
স্ধল তার জন্য জাতির সঞ্চিত বি্য, জ্ঞান ও কুশলত| কিছুট। সরলীকৃত করে 
দেঁকে। সেই সঞ্চিত জ্ঞানভাগ্ডার থেকে সেইসব জ্ঞান তাকে দেওয়া হবে, য 
তার ভবিষ্যৎ জীবনের কাজে লাগবে ৷ 

যতই স্বাভাবিক আগ্রহ ও উৎসাহ হতে উৎসারিত কর্মীবলীর ওপর নৌঁক 

১১ 


১৬২ শিক্ষাতত্বের ভূমিক। 


দেওয়া হ'ক,শিক্ষকের কর্তব্য হবে সমগ্র মানবজাতির অভিজ্ঞত] বিশ্লেষণ করে দেখা 
যে কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা শিশুকে দেওয়া একাস্ত আবশ্তক। সেজন্য পাঠক্রমে 
কিছু কিছু আলাদা কাঁধ্যাবলী রাখতে হবে । সেগুলিকে একসঙ্গে সমম্বিত কর৷ 
সম্ভব নাঁও হতে পারে, কিন্তু যে সব বিষয় বা ক্রিয়। পাঠক্রমের মধ্যে রাখা হবে তা 
অবশ্থই উদ্দেশ্তমুখী হবে। শিশু কোন কিছু শেখার আগে যেন এই কথাটি বুঝতে 
পারে যে সে যা! শিখতে যাচ্ছে সেই কুশলত। বা বিষয় শেখা তার পক্ষে জরুরী। 
বিচক্ষণ শিক্ষক তাই এমন সমস্তা। ছাত্রদের সামনে রাখবেন যেগুলি তারা পড়তে 
ন। জানলে বা অঙ্ক করতে ন শিখলে, সমাধান করতে পারবে না। এমন 
পরিস্থিতিতে এসব কুশলতা! অর্জনে শিশুদের আগ্রহ হবে। শুধু একটি বিষয় সম্বন্ধে 
শিক্ষকের অবহিত হওয়া দরকার। তার] যেন এমন ধারণার শিকার ন] হন যে 
শিক্ষা! হচ্ছে ছাত্রদের অবোধ্য এক অতি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যেখানে ছাত্ররা না বুঝে 
শুধু শিক্ষকের নির্দেশ মত কতগুলি বিষয় ও কৌশল শিখে নেয়। 

যে সব শিক্ষকর! সাধারণ মেধার ছাত্রদের পড়ান তীর নানের উচ্চাদর্শের 
কথা শুনে ( অর্থাৎ পাঠক্রমের বিস্তৃত সর্বব্যাপী কার্যযাবলীর বিবরণে ) হতাঁশ 
ভাবে বলবেন যে নানের পরিকল্পন৷ সুন্দর বটে কিন্তু অসম্ভব। মানবজাতির 
সকল বীন্তি পাঠক্রমে অস্তভূক্ত করার মহৎ আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত কর! সম্ভব 
নয়। বিশেষ করে সাধারণ বুদ্ধির ছাত্রদের পক্ষে মানবসভ্যতার সমস্ত মূল্যবান 
ও গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে আয়ত্ত কর! অসম্ভব | বরঞ্ ডিউইর প্রয়োগবাদী পাঠক্রম 
সম্ভবপর । ম্পেন্স রিপোর্টের কারুকারর কিন্তু মনে করেন নানের আদর্শবাদী 
পাঠক্রম রাখ! সবটকু না হলেও অংশতঃ পাঠক্রমে রাখা যার । যে সমস্ত উচ্চতম 
আদর্শের উল্লেখ আছে তার খানিকটা কাছাকাছি হওয়াই ব৷ মন্দ কি? যদি 
কারে বিশেষ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ থাকে এবং সে যদি স্থষ্টিথন্্ী হয় তবে 
নিশ্রাণ যাস্ত্রিকভাবে, অনর্থক বাঁছল্য বিষয় না শিখে শুধুমাত্র সেই বিষয়ের পঠন 
পাঠনের ব্যবস্থা থাকতে পারে। যদি কোন মানুষই খণ্ড বিষয়ের আংশিক জ্ঞান 
ভিন্ন পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে ন| পারে, অন্ততঃ সেই বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গি (যেমন 
গাণিতিক বা বৈজ্ঞানিক ) তো অর্জন করতে পারবে। অবশ্ট খুব অনুকূল 
পরিবেশেও নান-গ্রদত্ত পাঠক্রমের লক্ষ্যগুলির পৃত্তির জন্ত ধাপে ধাপে প্রগতির 
প্রয়োজন। ূ 

কি কি ধাপে পাঠন্রমকে বিভক্ত করা যেতে পারে তার কিছুটা আলোচন। 
কর! যাক। হোঁয়াইটহেড বলেন, “জ্ঞান লাভের ত্রিপদী ছন্দ আছে, যেমন 
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কল্পন] ( £01021০6 ), নিখু"ৎ জ্ঞান ( 0£5015107. ) ও সামান্ী-করণ (250618- 
1152600)। যে কোন বৌদ্ধিক শিক্ষা এই ছন্দেই শিখতে হবে। ...প্রথম ভ্তরে 
শিক্ষার্থীর জান। সম্পূর্ণ হয়নি, সে কিছুট| জান] কিছু না জানার অম্পষ্টভাবের ও 
কল্পনাবুহেলীর অবস্থার আছে। সেই কল্পনা ও বিম্ময়ের সমাপ্তিতে নিখুৎ 
জ্ঞানের জন্ম হয়। এখন সম্পূর্ণ সঠিকভাবে সমস্ত তথ্য জানার আগ্রহ, 
কুশলতাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার কাল। শেষ দফায়; কৈশোর কালে সামান্তী- 
করণের ঝৌক আসে। এখন বিশেষ হতে, সাধারণ স্থত্র আবিষ্কৃত হয়। পূর্ণ 
কৈশোরকালে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সামান্তীকরণের জন্য আগ্রহাম্থিত হয়।”১ 

জাতি ব৷ ব্যক্তি দুয়ের মধ্যেই আমর! দেখি এই ত্রিমুখী জানার ছন্দ। 
বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে একথা সত্য ৷ প্রথমে বিজ্ঞানের 
বিষয় থাকে শুধু বিস্ময় ও জল্পনা । তারপরে ধীরে ধীরে সঠিক জ্ঞান মাছষের মনে 
জাগে। এই বিশ্বকে বোঝবার জন্য বিন্ময় ভিন্ন নিখু"ৎ জ্ঞানের প্রয়োজন থেকে 
জ্বান লাভ। প্রতিটি তথ্য তখন আরে! ভাল করে লোকে পধ্যবেক্ষণ করে। 
যখন সমস্ত তথ্য জান হয়ে যায় তখন লোকে সামান্যের ব! মাধারণ স্যত্রের 
সন্ধান করে। 

নান ন্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে হোয়াইটহেডের ত্রিপদী ছন্দের মতো জ্ঞানের 
ত্রিতল স্তরের উল্লেখ করেন । শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে বিস্ময়, উপযোগিতা শৃঙ্খলা বদ্ধ 
সমন্বয়ের উল্লেখ করেন । তিনি যাঁকে বিস্ময় (৮/০1৫6:) বলেন তাকে 
হোয়াইটহেড বলেছেন কল্পনা (1£971810০), তার শৃঙ্খলাবদ্ধ সমন্বয় 
(35509 )কে সামান্তীকরণও বলা যায়। উপযোগিতা (৪6110) ও নখ 
জ্ঞান (7015019101) )৩ বোধহয় এক ও অভিন্ন । উপযোগিতা বল্লে বোঝ! যায় 
মানুষের সেগুলি দেখার জন্য আগ্রহ (1006050) আছে। আগ্রহ থাকার দরুণই 
নিথুষ্ৎ জ্ঞান অঞ্জনের উৎসাহ হ্য়। 

শিক্ষার নানা রকম পদ্ধতির মধ্যে, যথা হার্বার্ট প্রদত্ত পঞ্চপদী শিক্ষার সোপান 
অথবা ভিউইর শিশুর নিজের আবিষ্কার করে শেখা ইত্যাদির চেয়ে এই ত্রিপদী 
ছন্দটিই সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হয়। বিস্ময় ও কল্পনা, নিখুঁত জ্ঞানের 
স্তরে এসেও থামে ন1। বিশেষের থেকে সামান্যের দিকে অগ্রসর হয়। কেনন। 
তেমন সামান্য (8০76181156৫ ) জ্ঞানের সাহাষ্যেই মানুষ তার পরিবেশের 


১। হোয়াইট হেড। দিরিদ্‌ম অব এড.কেশন আও ছ্ রিদ্মিক্‌ ক্রেমস, অব ফ্রিডম আও 
ডিসিপ্লিন। 


১৬৪ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা) 


উপর কর্তৃত্ব করতে পারে । তাই ইতিহাস মানুষের গল্পকাহিনী দিয়ে আরস্ত 
হবে, তারপর অগ্রসর হবে নিখু"ৎ তথ্যের দিকে--সত্যি কি ঘটেছিল তার 
বর্ণনাতে। তারপরে আসবে সেই অতীত ঘটন। থেকে ভবিষ্যঘকে বোঝবার 
চেষ্টা। মানুষের জগতে কি ঘটেছিল এবং মেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা 
যাবে সাধারণ মাম্ুষের চরিত্র । 'অবাঁক কর], জটিশ বর্তমান জগৎকে পরিস্কার 
পটভূমিকায় দেখা যাবে। 

এই ব্রিপদী ছন্দকে স্বীকার করে নিলে আমর! প্রথমেই অপরিণত শিক্ষার্থীদের 
সামানযটীকরণের জ্ঞান দেবনা । কেনন। সেজ্ঞান তাদের পক্ষে গ্রহণ করাও 
কঠিন। সব ছেলেমেয়েদের সামান্টীকরণ ব|। সমন্বয় করবার ক্ষমতাও নেই। 
কিন্ত সমস্ত পাঠক্রমের গোড়ার কথ। হবে রহস্য ও বিস্ময়। কিন্তু সুসন্বদ্ধিত 
সামান্যের জ্ঞান হবে মেধাবী ও ধী-সম্পন্ন (10511506881 ) ছেলেমেয়েদের, 
প্রাপ্য । 


অতিরিক্ত পাঠসুচী 

ব্র্যানফো্ড । ফানুস আযাও্ড ভেস্টা। নবম অধ্যায়। 

বোড অব এডুকেশন । হ্াও্ডবুক অব সাজেসন্স। সম অধ্যায়। 

স্পেন্স রিপোর্ট । প্রথম, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়। 

হাভাও রিপোর্ট । চতুর্থ অধ্যায় 

দ্য প্রাইমারা স্কুল। সঞ্তম অধ্যায়। 

ডেভিস্‌। দি ম্যাটার এযাও মেথড অব যডার্ণ টিচিং। 

ডিউই। দি ক্ুল আও সোসাইটি । 

ফিগুলে। দি ফাউণ্ডেখন্স অব এডুকেশন ভলুযষ 1]। দ্বিতীয় 
অধ্যায়। 

কিটিং । ্রাডিজ ইন এডুকেশন । হষ্ঠ অধ্যায়। 

নান। এডুকেশন ইট্স ভাটা এণ্ড ফাষ্ট” প্রিব্সিপল্স। পঞ্চদশ 
অধ্যায়। 

রেমণ্ট | মডার্ন এডুকেশন ইট্‌স্‌ এইম্স, যাও মেথডস্। 


ষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তম অধ্যায়। 


পাঠক্রম 


ওয়াট্স্‌। 
হুইলার। 


হোয়াইট হেড। 


২১৬৫ 


এডুকেশন ফর সেল্ফ রিয়ালাইজেসন গ্যাঁণ্ড সোস্তাল 
সারভিস। পার্ট থি.। সম ও অষ্টম অধ্যায়। 
ক্রিয়েটিভ এডুকেশন এ্যাণ্ড দি ফিউচর | সপ্তদশ এবং 
উনবিংশ অধ্যায়। 

দ্য এইম্স্‌ অব এডুকেশন । 


দ্বশম অধ্যায় 





শিক্ষায় বস্তস্থাভন্ত্র্যবাদ 


দর্শনের আলোচনা অধ্যায়ে আগেই বলা হয়েছে যে বস্তম্বাতত্থ্যবাদের মূল 
প্রতিজ্ঞা হচ্ছে, আমাদের প্্রত্যক্ষণের বন্তময় এক প্রকৃত জগৎ আছে। এই 
দর্শনের সমাস্তরালে শিক্ষায় বন্তস্বাতঙ্যবাদের এক ধার৷ প্রবাহিনী। স্বভাঁববাদ 
যেমন 'অস্বাভাবিক' শিক্ষারীতির বিরুদ্ধে গ্রতিবাঁদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, 
তেমনি পাঠক্রমে বিষয়বস্্রর অতিরিক্ত শুফবতা, সুক্ষ কথার চাতুরী, অন্তঃসারশৃন্য 
বাত্ময়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসাবে বন্তত্বাতন্ত্যবাদের আবির্ভাব। শিক্ষার 
ইতিহালের মাঝে মাঝেই শিক্ষকরা বায় কথার কারাগার হতে বস্তময় জগতে 
এসে মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন। বন্তস্বাতন্ত্যবাঁদের অভ্যুদয় তাই হয়েছে নান! 
সময়ে । শিক্ষাতেও বন্তম্বাতত্ত্যবাদ মাঝে মাঝেই আধিপত্য করেছে। ছুয়েকটি 
উদাহরণ দিই। রেনেক্সা ( নব জাগরণের) কালের উদ্দীপন] শ্্লান হয়ে এলে, সে 
সময়ে উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনা! ও আলোচনার যে সোৎসাঁহ জোয়ার এসেছিল তাতে 
ভাটা পড়ে। সাহিত্য আলোচনা যখন ব্যাকরণের নুম্করবিচার ও নিতান্ত শু 
পাঙডিত্যে পর্ধযবসিত, শিক্ষাতত্বে তখন 'বস্তস্বাতনত্যবাদে'র বন্যার জল ঢুকে পড়ে। 
তবে শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে বন্তস্বাতন্ত্যবাদ তখনও গ্রাহ হয়নি। “সামাজিক 
বনতশ্বাতন্ত্যবাদীর1 (9০081 £681153) সাহিত্যের বিষয় হিসাবে ব্যাকরণের 
আলোচনার পরিবর্তে মানুষের স্থখছুঃখ নিয়ে আলোচনাতে মনোযোগ দিলেন। 
শিক্ষা তখনো, বিলাসী, উচ্চকোটির লোকদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ। তাদের 
জন্য পাঁঠক্রমের মধ্যে ভ্রমণ ঢোকানো হল। অর্থাৎ হ্বীকার করা হল যে শুধু 
পুঁথিপাঠ নয়, শিক্ষার্থীদের বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা উচিত। 
ইন্জিয়বাদী বস্তম্বাতন্ত্যবাদ (56756 7৩811] ) সপ্তদশ শতকের বিজ্ঞান-অন্রাগের 
ফলে উদ্ভৃত। এই বন্তস্বাতর্যবাদের মূল স্বীকার্ধ্য হল, সমস্ত জান ইস্ডিয়ের দ্বারা 
লন্ধ। যা ইঙ্ছিয় প্রত্যক্ষ নয় তাঁকে ধারণা করা যাঁয় না। কাজেই শিক্ষার মূল 
কথা হল ইন্জিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ঘবারা জ্ঞান লাভ হবে। অতএব প্রাচীন 
সাহিত্য ও ব্যাকরণের আলোচন! ছেড়ে বিজ্ঞানের আলোচনা (যেখানে প্রত্যক্ষ 


শিক্ষায় বস্তহ্বাতন্ত্রাবাদ ১৬৭ 


বন্ত বিষয়ে আলোচন। আছে ), পাঠক্রমের কেন্দ্রবিদ্দু করতে বল্পেন। এবং সকল 
বস্ত' “আরোহ' পদ্ধতিতে (17000001৬6) জানতে চাইলেন । 

এ ধরণের বস্তম্বাতন্তর্যবাঁদ, যেখানে বিজ্ঞানের ওপর পুরোপুরি ঝৌক দেওয়া 
হচ্ছে, তা হল উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ যুগলক্ষণ। এই যুগে বিজ্ঞানের দিগন্তের 
নব উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের এই দাবী নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত মনে হল যে 
শুধুমাত্র বিজ্ঞান পাঠ দিয়েই জীবনের সর্বোচ্চ উন্নতি হতে পারে । অতএব হাব 
স্পেন্সার আর টমাস হাব্সলী বিজ্ঞন পাঠের স্ত'তিতে মুখর হলেন। স্পেন্সারের 
বিখ্যাত জিজ্ঞাসা হল “কোন জ্ঞান সবচেয়ে প্রয়োজনীয়?” তিনি নিজেই সে 
প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন, “বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পাঠ, সাহিত্যবিষয়ক পাঠের চেয়ে 
অনেক বেশী প্রয়োজনীয় । নৈতিক, বৌদ্ধিক অথব| ধর্মীয় যে কোন শিক্ষার 
অপেক্ষ। উপস্থিত পরিবেশের শিক্ষা বিশেষ মূল্যবান ।”৯ স্পেন্সারের সমস|ময়িক 
আরেকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হাক্সলী সমস্ত স্ুলে “বুদ্ধি উগমের উত।” হতেই “সম্পূর্ণ 
ও চূড়ান্ত” বিজ্ঞান শিক্ষা! দেওয়ার জন্য বহুবার বলেছেন। এই সতেজমন] 
চিন্তাবিদ, মানুষ ও বস্ত প্রকৃতপক্ষে যেরকম, এবং যেমনভাবে আমরা তাদের 
প্রত্যক্ষ কৰি ঠিক তেমনভাবে তাদের বুঝতে চেষ্টা করার কথ! বলেন। সুস্থ 
বস্তম্বাতন্ত্রযবাদের একজন প্রতিনিধি হিসাবে হাক্সলী অগ্রগণ্য । 

উগ্র বস্তত্বাতন্ত্যবাদ, যে কোন প্রকার বইয়ের মূল্য সম্বন্ধে সন্দিহান । তাদের 
প্রধান শ্লোগান হল “বাক্য নয় বন্ত” (7171005 1700)01 00790, ৬০1৫5 )১ বইয়ের 
বিরুদ্ধে এই জেহাদ খুব বেশীদুর পধ্যন্ত স্বীকার করে নেওয়া মুস্কল। অবশ্য 
অতিমাত্রায় নির্বস্তক কথার নিস্ষলত। সম্বন্ধে আমরা সকলেই বস্ত'্ধাতন্ত্যবাদীদের 
সঙ্গে কিছুটা একমত । বাক্য বা লিপি, বস্তররই সাংকেতিক ( 3700019) 
নাম। ভাষার সাহাব্য ব্যতীত চিন্তার গ্রসার হওয়া সম্ভব নয়। স্থতরাং ভাষাকে 
শিক্ষার ক্ষেত্র হতে নির্বাসন দেওয়া নিবুদ্ধিত|। ভাঁষ। বস্তুকে বোঝার সহজ 
রাস্তা । ভাষা না থাকলে সত্যকার বস্ত নিয়ে নাড়াচাড়া কর বেশ অস্থুবিধা 
জনক | এই কারণেই প্রাচীনকালে লোকরা দ্রব্যের বিনিময়ে মুদ্রার প্রচলন 
করেছিলেন । ত। ভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে এমন কোন বিভাজন নেই যে কিছু 
কিছু বিষয় শুধু বস্তু ও পদার্থের সাহায্যে জানতে পারা যাবে এবং কিছু কিছু বিষয় 
শুধুমাত্র ভাষ। ও ব্যাখ্য। দিয়ে জানা যাবে। তবে কোন কোন বিষয় ভাষা ও 
ব্যাখ্য। দিয়ে ভাল করে বোঝানো যায় আর, কিছু কিছু বিষয় ভাষার সঙ্গে বস্তুর 


১। ম্পেন্সার ৷ এসেজ অন এডুকেশন । পৃঃ ৪২। 


১৬৮ শিক্ষাতত্থের ভূমিকা 


ব্যবহার হলে আরত্ত করতে স্বিধ! হয়। কিন্তু প্রথমটির ক্ষেত্রেও ভাষার সঙ্গে 
বাস্তবজগৎ ও বস্তুর সঙ্গে ভাষার কিছুটা যোগ হলে ভাল হয়, দ্বিতীয়নটির ক্ষেত্রেও 
তেমনি ভাবার সঙ্গে দ্রব্যের প্রয়োগ হওয়া দরকার । *বাক্যপ্রধান বিষয়” ও 
বস্তরপ্রধান বিষয়ের” মধ্যে তফাৎ বাস্তবিক তত উগ্র নয়। এরা পরস্পরের 
বিপরীত নয়, পরস্পরের পূরক | বস্তপ্রধান বিষয়ও কোন কোন সময়ে শবজালে 
আচ্ছন্ন হতে পারে। 

বর্তমানে বস্তত্বাতন্ত্যবাদের কি'অবস্থা? সর্বজনীন শিক্ষা” ( 8101561521 
০৫./081101) )র প্রবর্তনের পর পাঠক্রমকে নানাভাবে উন্নীত করার চেষ্টা! কর! 
হয়েছে । তা সত্বেও নতুনভাবে আবার সম্প্রতি বন্তস্বাতন্ত্যবাদীরা সোচ্চার 
হয়েছেন। স্পেন্স রিপোর্টে প্রচলিত স্কুলের পড়াশোনা ও পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে 
বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। ত। ব্যতীত বহু শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞর] সাম্প্রতিক 
( ইংল্যাণ্ডের ) শিক্ষাব্যবস্থার কথা আলোচন! ও অনুধাবন করে বলেছেন । 
“১১ বৎসরের উর্ধাবয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্সে 
প্রচলিত, তার সঙ্গে আধুনিক সমাজের কাঠামোর সঙ্গে বা অর্থ নৈতিক তথ্যের 
সঙ্গে সঙ্গতি নেই ।”১ এঁরা, নিজেদের বন্তম্বাতন্ত্যবাদী দুিভঙগির সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রেখে, শিক্ষার পরিচালন। ও প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের স্পষ্ট নির্দেশ দেন। 

বস্তম্বাতন্ত্যবাদীরদদের মত অনুযায়ী নতুনভাবে শিক্ষাসংস্কারের কথ উঠেছে। 
শিক্ষার ইতিহাসের নান। অধ্যায়ে বস্ততান্ত্রিকদের মত পূর্ণঘোঁধিত ? সাম্প্রতিক 
কানেও বিদ্যালয়কক্ষের পড়! আর বিদ্যালয়-বহিভূতি জীবনের মধ্যে যে ভেদ 
সথচিত তার বিরুদ্ধে বস্তম্বাতন্ত্যবাদের পক্ষ হতে প্রতিবাদ বাণী সোচ্চার হয়েছে। 
কিন্তু বিদ্যালয়ের শরিক্ষক ও শিক্ষাদণ্জরের অধিকারীদের, সাধারণভাবে, যে সব 
কার্যাবলী, ক্রিয়াপদ্ধতি, পু'থিপত্রে সাজিয়ে লেখা যায়ন৷ তাদের প্রতি একটা 
স্বাভাবিক সন্দেহ ও বীতম্পৃহা আছে । বরঞ্চ তারা পু*থিপুস্তকে লিপিবদ্ধ অর্দপন্ধ 
জ্ঞানলাভ, এবং পঠন পাঠনের পর পরীক্ষাতে তার উদগীরণ ইত্যাদিকে বেশীমূল্য 
দিয়ে থাকেন। বর্তমান খিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে বস্তবাদীদের কথায় 
কর্ণপাত কর] উচিত হবে বলেই মনে হ্য়। অবশ্ঠ কিছু কিছু প্রাচীন স্কুল পাঠ্য- 
বিষয়ের মূল্য এবং কোন কোন অবস্থায় গতানুগতিক পুথিগত শিক্ষার সাফল্য 
অনস্বীকাধ্য । 

“ইতিহাস? পড়ার মূল্য অবশ্ঠই আছে, কেনন| ত৷ হলেই বর্তমান ঘটনা- 
.১। স্পেগরিপোর্ট সো 11000000000 


“শিক্ষায় বস্তস্বাতন্তরযবাদ ১৬৯ 


বলীকে প্রাক্তন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় । নাগরিক বিদ্যা (০1%103) 
শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বিষ্যালয়গুলিকে বন্থস্বাতনত্যবাদীরা৷ বলবেন 
সমাজসেবার কাধ্যকরী শিক্ষাদেবাঁর জরুরী প্রতিষ্ঠান । কোন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ 
যদি এতে আপত্তি তুলে বলেন যে এটা খাটি ইতিহাস নয় তবে তাঁকে বোঝানো! 
দরকার যে শিক্ষার্থী জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্ত “খাটি ইতিহাঁসে'র অপেক্ষা যে বিদ্যা 
( নাগরিক বিদ্যা ) তাঁর বর্তমান জীবনকে এশ্বধ্যমর করতে পারবে, তার মূল্য 
অনেক বেশী। ঠিক একইভাবে, অন্ক খেখার উদ্দেশ্য হবে, শিক্ষার্থী যাতে 
আছ্ছিক নিয়মগুলি বুঝতে পারে, স্থানের আয়তন ইত্যাঁদি পরিমাপ করতে পারে, 
সেইটি। জটিল সাংকেতিক মংখ্যা, সুত্র ইত্যাদি দিয়ে বৃহৎ অঙ্ক কষে অন্ত 
লোকদের চমত্কুত করার উদ্দেশ্তে অঙ্ক খেখানে। হয় না। এর দ্বারা ক্ক্ষির্থী 
বুগ্ধ দিয়ে, জগতের নানা গাঁণিতিক ও সংখ্যাগত দিক বুঝতে শিখবে । আবার 
সাহিত্য, যাকে “জীবনের সমীলোচনা” বলে অভিহিত কর] হয়, তাকে সত্যিকার 
“জীবনের আলোচনা” হতে হলে, যে সাহিত্যে শিক্ষার্থীর ব্মান জীবনের সুখ 
দুঃখ সমস্ত প্রতিফলিত তেমন সমসাময়িক সাহিত্য পড়ানে। প্রয়োজন । সাহিত্য 
"অতীতে লিখিত পরিসমাপ্ত কাহিনী নয় জীবনের তাপে স্পন্দিত, প্রাণবস্ত বিষয় । 
বিব্ষে করে এযুগে যখন প্রকাশিত পুস্তকের ক্রমবদ্ধমান সংখ্যার দরুণ, তরুন 
পাঠকরা এই অজন্র সাহিত্যবন্যাতে অভিভূত ন। হয়ে যাতে বুির সঙ্গে নির্বাচন 
করে সৎ উদ্দেশ্টে বই পড়তে শেখেন, তেমন শিক্ষ। দেঞ্য়া উচিত। 
অন্থ যেকোন স্কুরপাঠ্যের মত বিজ্ঞানও অবৈজ্ঞানিক ভাষার জটিলতায় 
অবোধ্য হতে পারে। অধিকাংশ সমষেই বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা! করতে এমন যাস্ত্রিক- 
ভাবে শেখানে। হয় যে শিক্ষার্থী তার নিজের জীবনের সঙ্গে,এইসব নিরীক্ষার কোন 
সংশ্বব খুজে পায় না। বিজ্ঞান শেখানোর সময় প্রথম সেই উপযোগের দিকটি 
স্পষ্ট করে পরে সাধারণ স্থত্রের দিকে গেলে, শিক্ষণ জীবনান্ুগ ও অর্থপূর্ণ হয়। তার 
পরিবর্তে খিক্ষকের! বিপরীত দ্দিক হতে পড়াতে আরম্ত করেন। আরো দুঃখের ও 
চিন্তার বিষয় এই যে বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিজ্ঞান বহুক্ষেত্রেই আধুনিক বিজ্ঞানের 
প্রগতি ও নব্তম উদ্ভাবন হতে সম্পর্কচ্যুত। শিক্ষার্থীরা উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞানের 
তত্ব ভাল করে শিখেও বাস্তব বিজ্ঞান বিষয়ে রয়ে ষাচ্ছে একেবারে অজ্ঞ । 
বিজ্ঞানে আজকাল জ্ঞানের যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তার রেশমাত্র বিদ্যালয়ে দেখা 
যায় না। অবশ্ত এ অবস্থার প্রতিকার কর! সম্ভব। অণুপরমাণু, আপেক্ষিকবাদ 
ও নব্যবিজ্ঞানের অন্যান্য তথ্য সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা কর৷ যায় । বিজ্ঞানের 


১৭ শিক্ষাতত্বের ভূমিক) 


সার্থক শিক্ষক, প্রয়োজন হলে বিজ্ঞান বিষয়ে সহজবোধ্য ব্তৃতা দিতে ও ব্যাখ্য। 
করতে পশ্চাৎ্পদ হবেন না। বিশেষতঃ যে সমস্ত অভিজ্ঞ পারদর্খী শিক্ষকর! 
বিষয়টি বোঝেন এবং কিশোর মনঃস্তত্বের জ্ঞান যাদের আছে, তীর। প্রকৃতই 
মনো গ্রাহী বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারবেন । 

এভাবে স্কুলের সমস্ত বিশেষ বিষয়গুলিকে (যার! বাস্তব ঘটনার প্রতিক্রিয়।, 
বিশেষ), সর্বদাই বাম্তবের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আধুনিক করার চেষ্টকর। উচিত। বস্ধ- 
্বাতন্ত্যবাদীরা আশ। করেন যে এই সব বিষয়ের শিক্ষকের! শুধু মাত্র বিষয় পড়ানোর 
পদ্ধতির কথা চিন্তা ন| করে বিষয়বস্তর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য সন্বন্ধেও ক্রমাগত চিন্ত] 
করবেন । এ ধরনের যুক্তিসংগত বন্তত্বাতন্ত্যবাদ বিদ্যালয়ে খুবই সার্থকভাঁবে ব্যবহৃত 
হবে । বস্তত্বাতন্তযবাদের আরেকটি দ্বাবী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকোন জীবিকার্জন করতে 
শেখাবে । বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে জীবিকার জন্য শিক্ষা 
লাভ করতে চাইবে । জীবিকার লক্ষ্য তাদের চোখের সামনে থাকলে, তাদের 
চোখে শিক্ষার লক্ষ্য অনেকগুণে বেড়ে যাবে। যে শিক্ষা এমন আগ্রহের সঙ্গে 
গৃহীত হবে তার ফল যে শিক্ষার্থীর পক্ষে ভাল হবে সে কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষ। 
রাখে না। এই বিষয়ে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মন্তব্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 
“ষে শিক্ষা জীবিকাধন্মী, ত। উদার মানবিক শিক্ষ। (119181 ০৫4০811920) দিতে 
পারেন।” | উদার? শিক্ষ। বলতে আমর! গ্রাচীন কষ্টিমূলক কিছু কিছু বিষয়ের কথ 
চিন্তা করি। বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্‌ সে চিন্তার মধ্যে কতটা সত্যতা আছে। 
স্পেন্স রিপোর্ট” বলে “উদ্দার খিক্ষ[” (1106181 €৫1080107) কথাটি এমন দুর্ব্বোধ্য 
কথা যে যদিও আমরা অনেকেই দৈনন্দিন এ কথাটি ব্যবহার করছি তবু বাস্তবিক 
কি যে এর দ্বারা বোঁঝ। যায় ত| পরিস্কার নয় | একমাত্র এই শিক্ষার লক্ষ্য বিশ্লেষণ 
করলে এর ন্বব্ূপ বোঝ! যাবে। এর অর্থ কি অল্প কয়েকটি বিষয় গভীরভাবে ন। 
পড়ে বরঞ্চ অনেক বিস্তারিত বিষয়ের একত্রিত পাঠক্রম? অথবা এর মানে কোন 
বিশেষ জীবিকার জন্য প্রস্তুত ন] করে বহু জীবিকার জন্য সাধারণ ভাবে ছাত্রদের 
প্রস্তুত করা? 'উদার' শিক্ষ। অর্থ শিক্ষার্থীকে কতগুলো গুণ, অভ্যাস, কুশলতা৷ ও 
মানসিকতা তৈরী করিয়ে দেওয়া, জ্ঞানের অনুশীলন ও অনুশীলনের জন্য আগ্রহ 
ছুটোই শিক্ষার্থীর মনে জাগ্রত করতে হবে। সম্ভবতঃ “উদার শিক্ষ1' বলতে, 
বিষয়বস্ত ব৷ পাঠক্রম দৃষ্টিভঙ্গি (৪11100৫6), অথবা জীবিকার জন্য সাধারণ প্রস্ততি» 
জ্ঞান আগ্রহ ইত্যাদি সমত্তই_ বোঝাবে।৯ “জীবিকার জনয প্রস্তুতি”, এখানে 
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১। শ্পেঙ্গ রিপোর্ট পৃঃ ১৪১ 


শিক্ষায় বস্তস্বাতগ্ত্যবাঁদ ১৭১ 


বিশেষ জীবিকা না৷ বুঝিয়ে সাধারণ ভাবে যে কোন জীবিক! গ্রহণ করতে 
শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত কর! যে বোঝা যায়। মিপ্টন বলেছেন, “ষে শিক্ষ! ব্যক্তিকে 
জাতীয় বিভাগে অথব৷ ব্যন্তিগত কাজে, যুদ্ধকালে অথবা শাস্তির সময়ে, ন্যায়- 
নিষ্ঠা, নিপুণতা ও উদারতার সঙ্গে কাজ করতে শেখায় তাকেই আমি "সম্পূর্ণ ও 
উদার শিক্ষা (৪. ০0109191581 267161015 60021107) বলি ।১ রুশে। 
একই ভাবে বলেন, “আমি “জীবন যাপনের জীবিক1” শেখাতে চাই ।”* 

কিন্ত শিক্ষাকে এতটা পরিমাণে “সামান্' (897618] ) কর] সম্ভন কি? যে 
কোন শিক্ষাই খানিকটা “বিশেষ ; কেন না তার উদ্দেশ একটি “বিশেষ ধরনের; 
মানুষ তৈরী করা। মিল্টন থেকে আবার উদ্ধৃতি দেওয়া যাক । “আমি এমন 
একদ্ল অভিজাত জমিদার (০০ 50119) স্টি করতে চাই যার 
চারিত্রিক দৃঢ়ত। প্রচণ্ড । তার] পালণমেণ্টের সদন্ত হিসাবে কাজ করবার মত 
উচ্চন্তরের কৃষ্টিসম্পন্ন ।৮৩ 

মিল্টনের শিক্ষার সংজ্ঞ। অতএব উদার শিক্ষা দিয়ে যে কোন জীবিকা! গ্রহ্ণ 
করতে প্রস্তত মান তৈরী নয়। এ হল “বিশেষ ধরণের” মানুষ তৈণী। আযাভান্স্‌ 
এও যৌগ করেছেন যে যদিও রুশো স্বীকার করবেন ন। তবু এমিলের পড়া শেষ 
হবার পর আমর! তার যে ছবি দেখতে পাই তা নিয়লিখিত প্রকৃতির - এক 
অভিজাত ফরাঁসী যুবক যে সমপামরিক নব্য কায়দায় আকাশনীল পোষাক, 
বাক করে পরা টুপী, কৌচানো। পুরো আস্তিন জামা, পা চাপ! পায়জাম।, 
কোমরে তলোয়ার, ইত্যাদি নিয়ে এক অভিজাত সমাজের “ভদুলোক” । রুশো 
যতই বলুন এমিল প্রকৃতই “প্রকৃতির সম্তাঁন” । আমাদের সন্দেহ হয় যে সমাজের 
এক বিশেষ স্তরের জন্য তাঁকে তৈরী করা হয়েছে অর্থাৎ “ভদ্রলোক” শ্রেণীর 
জন্য । স্থতরাং জীবিকার জন্য যখনই শিক্ষা] দেওয়া হচ্ছে, মনে হয় সমাজের 
বিশেষ স্তরে অবস্থিত কোঁন বিশেষ মানুষের চরিত্রই তাদের মনঃশ্চক্ষে ভাসছে। 
যে শিক্ষা মোটামুটিভাবে সমস্ত দিকে সংস্কৃতিসম্পন্ন ও সমস্ত প্রকার মানসিক 
বৃত্তির উৎকর্ষের চেষ্টা করে তাকেই বোধহয় “উদার, সাধারণ শিক্ষা” বলা যায়। 
তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে 'উদার সাধারণ শিক্ষার অবতারণ। করা হয় তার মধ্যে 
অনেক গলদও থাকে । স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরণের “উদার লাধারণ' শিক্ষা 
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১৭২ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


এদেওয়া হত তার পাঠক্রমে ভাষা, সংখ্যা গণিত। বিজ্ঞান ও দর্শন অস্ততুক্ত ছিল। 
কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের স্াতকও যেন এক “বিশেষ” চরিত্র । 

অতএব দেখ! যাঁয় প্রাচীনকালের শিক্ষ1 সর্বদাই এক বিশেষ ধরণের শিক্ষ|। 
অবশ্য তা, যথেষ্ট কাধ্যকরী জীবনান্ুগ শিক্ষাও বটে। একসময়ে গ্রীস ও রোষে 
ভীষণ দানে'র শিক্ষা দেওয়] হত। সোফিষ্টরা এ শিক্ষা দিতেন। সিসেরো 
নামে গুরু এ শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন । কুইন্টিলিয়ন সেই 
শিক্ষার করণ, পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন । প্লেটো! তার রিপাবণিকে ছুভোর মিন্ত্ী, 
কারিগর সেন্তা, দার্শনিক রাজাদের আলাদা! বৃত্তি ও শিক্ষার কথা আলোচনা 
করেছেন। মধ্যযুগে অল্লবয়শী যুবকদের, প্রথম থেকেই মুচি, পোষাক ব্যবসায়ী, 
পুরোহিত অথবা অতি কৃষ্টিসম্পন্ন যোদ্ধা (10181). ) হিসাবে শিক্ষিত করা হত। 
এর পরবর্তীকালে ইয়োরোপের অভিন্াত জমিদারশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের 
নিজেদের জমি জায়গীর দেখাশোনার ব! কূটনীতিজ্ঞ বা সৈনিক হওয়ার জন্ত 
দক্ষত] শিক্ষা দেওয়ার জন্য কতগুলি শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের ( 8০80010) ) স্যন্টি হয়”।৯ 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাঁধে” ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রথমাংশে গণিত বিশারদ্দের 
জন্য, জাহাজ চালন'র জন্য দিকৃদর্শন, ভূগোল ইত্যাদি বিদ্যা শেখাবার জন্য 
বিশেষ বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্ষ্টি হয়। কাজেই “উদার শিক্ষ1” বলতেও 
প্রাচীনকালে “সাধারণ শিক্ষা” ন বুঝিয়ে, বিশেষ বৃত্তি শিক্ষা বোঝাতো। ক্রমে 
ক্রমে শিক্ষাতত্বের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি “উদার, সাধারণ শিক্ষার” ধারণ! 
জন্ম নেয়। বৃত্তি শিক্ষা হল একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা । “উদার, সাধারণ 
শিক্ষ।”ও যদি বিশেষ শিক্ষা হয়ে দীড়ায় তবে ছুটিকে কেমন করে পৃথক করা 
যাবে? আ্যাডাম্স্‌ বলেন “যে উদার (সাধারণ ) শিক্ষা দিয়ে ব্যক্তিকে বিশেষ 
মাজিত, কৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার চেষ্টা করা হয় তার ব্যান্থি ও বিস্তার 
বিশেষ বৃত্তি শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশী । বিশেষ বৃত্তিশিক্ষা, 
কারিগরী এঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয়। এছুটি ধরনের 
শিক্ষায় ছুইধরনের পাঠক্রম অন্ত হয়।” উউদ্দার শিক্ষ।” কি সংস্কৃতি অর্জনে 
সাহধ্য করে? 

“লিবারেল” € বা উদ্দার ) শব্যটি “লিবার” শব্ধ হতে উত্ভৃত। প্রথমে ভাব! 
হত “লিবারের” প্রতিশব্ধ “বই” হৃতে এর উৎপত্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর 
অর্থ স্বাধীনতা | স্থতরাঁং “উদার শিক্ষা” অর্থ পুস্তকভার জর্জরিত শিক্ষা নয়। 


১। স্পেন্স রিপোর্ট --পৃঃ »--১, 


শিক্ষায় বন্তদ্বাতন্থ্যবাদ ১৭৩, 


মুক্ত হ্বাখীন মানবের উপযোগী পড়বার বিষয়ক্রম। মুক্ত মানুষকে পরাধীন 
দাসদের মত কোন বিশেষ কারিগরী বৃত্তি শিক্ষ। দেওয়ার দরকার নেই। অতএব 
“উদার শিক্ষা”_ মুক্ত মানুষের উপযোগী উন্নততর বিস্তৃততর শিক্ষ।। এই শিক্ষা 
পেলে মে তার গুণাবলী প্রকাশ করতে পারবে ও নিজের উচ্চ পদাধিকারের 
মর্যাদা রক্ষ। করতে পারবে । মুক্ত মানুষের এই উন্নততর শিক্ষার ধারন। 
সর্বপ্রথম গ্রীস দেশবাসীদের কাছ হতে পাই। এই সময়ে ব্যক্তিগত উৎকর্কে 
অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হত। “হথী ও স্বন্দর'ভাবে জীবন যাপন কর! 
ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য । 

হান্সলীর লেখায় এমন শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের নিম্নণিখিত বর্ণন। পাই, 

“এই মানুষটি উদার শিক্ষ। পেয়েছেন ? তাঁর যৌবনের শিক্ষীয় তীর শনার, 
তীর ইচ্ছায় বাধ্য ভূত্যের মত যে কাজ শরীরযঙ্থের ছার! সম্ভব তা অনায়ান 
আনন্দে করতে সমর্থ । এর মেণ| যেন স্পষ্ট, এক যুক্তিবাদের যন্ত্র যার সমস্ত 
অংশগুলি সচল ও প্রস্তুত বাম্পীয় এঞ্জিনের মত ঘে কোন কাজে লাগতে প্রস্তুত । 
তিনি প্ররুতির সমস্ত মৌলিক ও মহৎ তত্ব, তাদের নিয়মনীতির জ্ঞান শিখে 
নিয়েছেন । ইনি খর্বকার জীবনরসে বিমুখ তপম্বী নন বরঞ্চ জীবনের তাপে 
পূর্ণ» ধার আবেগ বাঁসনা, অন্থগত ভৃত্যের মত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দমিত ; এর 
মরমী দরদী বিবেক, তার ইচ্ছাকে পরিচালন। করে। তিনি প্রতি ও শিল্পের 
সৌন্দধ্যপ্রেমী ॥ কোন প্রকীর নীচত। তিনি সহা করেন না এবং অপরকেও 
নিজেরই মত তিনি শ্রদ্ধা করেন। এমন ব্যক্তিকেই আমি মনে করি উদার 
শিক্ষাপ্রাপ্ত, যিনি একজন “সম্পূর্ণ মাহ খাঁর প্রকৃতির সঙ্গে রয়েছে পূর্ণ 
সমঝোতা! ৮১ 

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে দেখ! যায় উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে কি কি 
গুণ থাক] দরকার । মানুষ সর্বব্ষিরে মুক্ত মাচষ বলে তখনই গণ্য হবে যখন 
শিক্ষাদ্ধার৷ উপরোক্ত গুণাবলীতে সে ভূষিত হনে। তাঁর মানবেতর পূর্ববপূরুষ 
হতে প্রাপ্ত জান্তব ব্যবহার হতে মুক্ত হওয়ার জন্য এই ধরনের শিক্ষার প্রযোজন। 
ষে ব্যক্তির কোন ইচ্ছ।শক্তি নেই, যে ব্যক্তি সবরকম আবেগের বশ, যে নিজের 
আবেগ ও বাসনার জালে রুদ্ধ, মুক্তপুরুষ সে নয়। সে নিজেকে নৈতিক বিধির 
বন্ধন হতে মুক্ত মনে করতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মুক্ত নয়। সত্যিকার 
স্বাধীনতা হচ্ছে নিজের উপর স্বেচ্ছায় কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা আরোপ করা। যে 


স্পা এপস 4 টি পপি 


১। হাক্সলী। কলেক্টেড এসেজ | ভলুম হা] প্‌ঃ৮৬। 


১৭৪ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


মানুষ মুক্ত সে নিজেন্র মেধাঁশক্তি ও অনুভূতির শক্তিকে কার্জে লাগাতে পারে। 
সে সত্য শিব ও সুন্দরের জগতের সত্যিকার মুক্ত অধিবাসী বলে নিজেকে চিহ্নিত 
করতে পারে । এর জন্য তার আধিক স্বাধীনতাও থাকা দরকার । তার সমস্ত 
শক্তি নিজের জীবিকার্জনের চেষ্টাতে ব্যয় হলে চলবে না। তাঁর নিজের 
অর্থ নৈতিক খু'টি শক্ত থাকলে তবেই মে জীবনের সর্বোত্তম আদর্শের জন্য চেষ্টা 
করার সময় ও সাহল পাবে। “উদার শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির অভিজ্ঞান চিহ্ন, 
চিন্তার ক্ষেত্রে তার মুক্তি, নানাগ্রকার কুসংঘ্বার হতে স্বাধীনতা, ও স্বঃধীন 
চিন্ত। করার ক্ষমত|| স্পেন্স রিপোর্ট প্রদত্ত আরেকটি “উদার শিক্ষার” সংজ্ঞ! 
হল, সেই শিক্ষা! “ঘ। স্ত্রী ও পুরুষকে, যে পৃথিবীতে তার! বাঁস করে, তাকে বুঝতে 
শেখায় এবং এর সম্যা সমাধানে নিজস্ব অবদান রাখতে সাহায্য করে।”৯ 
এমন ধরনের আদর্শ জীবনের চিত্র রেনেঞ্স! আমলের সাহিত্যে পড়ানো হত। 
এ প্রকার জীবনের বিশ্লেষণের দ্বারাই জীবনেব সমস্ত। সমাধান সম্ভব হবে। 
স্থতরাং পাঠ্যবিষয়ে এ ধরণের খিক্ষ! অস্তভূক্ত কর! দরকার । 
রেনেসার কালে মনুয্যত্ব বা মানবিক গুণ (1)0180119 ) শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বলে 
স্বীকৃত হওয়াতে বহু চিরায়ত সাহিত্য পড়ার দিকে প্রচণ্ড ঝৌক পড়ে। প্রাচীন 
জীবনের মধ্যে একধরনের বিস্তার ছিল স্থতরাং সে ঘুগের চরিত্র ও সমাজব্যবস্থার 
&কথ| পড়লে আমাদের চরিত্রেও সেই ধরনের গ্রসারত। আস! সম্ভব হত। কাজেই 
রেনেসাকালে সাহিত্যপাঠের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়। হত। এ সময় একট! 
বিশ্বাম ছিল যে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের দিকৃনির্দেশ পেতে হলে বর্তমানের দিকে 
জ্রক্ষেপ না করে প্রাচীন জীবন ও সাহিত্য আলোচনা করে দিকৃনির্ণয় সম্ভব হত। 
এর থেকে “মানব বিষয়ক পাঠক্রম'( 11913810105 ) কথাটি রচিত হয়। মানুষ 
এখানে পাঠের বিষয়বস্তু । যিনি মানুষ নিয়ে পড়াশোন। করেন তিনি হিউম্যা- 
নি্ট। “চিরায়ত সাহিত্যপাঠের সপক্ষে চিরকালের যুক্তি হল এই ষে মহাকাব্য 
ইত্যাদি সাহিত্যের মধ্যে এক স্পন্দিত জীবস্ত জগৎ রূপায়িত। অন্ত কোন 
সাহিত্যপাঠে জীবনকে এমন অপ্পূর্ণক্ূপে পাওয়া যার ন1। এজীবন মাুষের 
আনন্দ বেদনায় উদ্বেলিত অথচ জরা মৃত্যুর ম্পর্শহীন।”'২ "মানব সাহিত্যপাঠ' 
ব। হিউম্যানিজম্‌ প্রথমে জীবস্ত মান্থষের জীবন, আশ! আকাব্ধার বিষয় নিয়ে 
বস্ততাস্ত্রিক পাঠ ছিল-_-পরে কিন্তু এটি নিতান্ত প্রাণহীন বাস্তব মম্পর্বশূন্ত ব্যাকরণ- 
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চর্চা ও ভাষার রূপবিশ্লেষণে পরিণত হয়। এই জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
মহাকাব্য ইত্যা্দিকে “মানব বিষয়ক সাহিত্য পাঠ (11601:86 1)0171910109163 ) 
বলে অভিহিত কর! হয় এবং এডিনবর। ইউনিভারসিটির ল্যাটিন বিভাগের দরজায়, 
“হিউম্যানিটি কথাটি সগর্ধে রেনেঞ্স। কালের এতিহাবাহী হয়ে শোভ। পাচ্ছে। 

লিবারেল শিক্ষার মত 'হিউম]ানিটি কথাটি সযত্রে রক্ষিত হওয়ার যোগ্য। 
যেকোন পাঠ প্রত্যক্ষভীবে মানুবসংক্রান্ত তাকে “মানবিক শিক্ষ। বল। যেতে 
পারে। মানুষের সর্ধোত্রম কীত্তিকণাপের ইতিহাদ অতএব «মানববিষয়ক' 
পাঠক্রমের উপযোগী, যেহেতু মান্ষের অনয আতআার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ, তার 
কীন্তির মাধ্যমেই । বিশেষতঃ সভ্যতার সম্কটকাঁলে সে সমস্ত কীন্তির গাঁথার 
প্রয়োজন আছে। তাই ইতিহাস পাঠের আবশ্যকতা অনন্বীকাধ্্য। 

প্রশ্ন উঠতে পারে, বৃত্তি শিক্ষাতেও মানুষী শক্তির জয়জরকাঁর। মানুষেরই 
'স্তাবনাকে এর মাধ্যমে খিক্ষ। দেবার চেষ্টা! কর হয়। স্থতরাং লিবারেল শিক্ষা 
ও মানবিক শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যের রেখ| কতদূর টানা সম্ভব? স্পেন্স রিপোর্টে 
বল। হয়েছে “এই হুই ধরনের শিক্ষার মধ্যে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই । গ্রামার 
স্কুল যখন স্থাপিত হয় সেটাও শিক্ষকতার বৃত্তি শেখানোর জগ্ঠই স্থাপিত হয়েছিণ। 
গ্রামার স্কুল থেকে পাশ করে শিক্ষিত যুবকর! পৃথিবীর তিনটি সর্বপ্রাচীন বৃত্তিতেই 
ঢুঁতেন অর্থ ধর্মযাজবতা, আইন, চিকিৎস! ব্যবস্থ। অথব। খিক্ষকতা।”১ এই 
সব শিক্ষা (যেগুলি বস্তত: জীবিকার জন্য খিক্ষ। ) পরবর্তীকালে "উদার সাধারণ 
শিক্ষ1 নামে অভিহিত হতে থাকে । যোড়শ ব। সপ্তদশ শতকে গ্রামার স্কুলের 
শিক্ষা] ও খিক্ষানবিসী (800191061999311) র মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য হলি 
না। বৃটেনে এই দুয়ের মধ্যে পার্থকোর বোধ আর্ত হয ১৯০৪ এর মাধ্যমিক 
শিক্ষা আইন চালু হওয়ার পর। এসময় হতে পাবলিক ও গ্রামার স্কুলগুলিকে 
কারিগরী খিক্ষার বিগ্ভালয় (0206 5010015 ) হতে আলাদ। করে দেওয়] হয়। 
যদি “লিবারেল শিক্ষা” (উদার শিক্ষা! ) বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষকদের বা! শিক্ষিত 
বৃত্তিধারীদের (16817)90 01965951009 ) বৃত্তিশিক্ষা | 

এই অনর্থক নিয়মের দরুণ, বৃত্তিশিক্ষ। ও “উদ্ধার শিক্ষার মধ্যে অবান্তব 
ভাগাভাগির স্থষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে যে “উদার সাধারণ শিক্ষ।” অর্থনৈতিক ভাবে 
স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা! ন1 দেয় সে শিক্ষ! মূল্যহীন। যেব্যক্তি অপরের উপর 
নির্ভরশীল তাকে মুক্ত স্বাধীন পুরুষ বলা যায় না। দে যখন অর্থনৈতিকভাবে 
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স্বাধীন তখনই সে মুক্ত পুরুষ, সৃতরাং বৃত্তিশিক্ষাও “উদার শিক্ষার মতোই 
“মুক্ত করে। হোয়াইটহেডের মতে “কারিগরী শিক্ষা" ও "লিবারেল শিক্ষার” মধ্যে 
পার্থক্যট! খুব গোলমেলে । যেকোন পর্্যাপ্ত (৪৫6189$6) কারিগরী শিক্ষণ 
মাহষকে “উদার শিক্ষা” দেয়। ঠিক তেমনি যেকোন সত্যকার উদার শিক্ষা” 
মানুষকে কোন না কোন জীবিকাঁও শেখায়। যেকোন প্রকৃত শিক্ষার ছারাই 
মানুষ একদিকে বুদ্ধির উৎকর্ষতা লাভ করে অপরদিকে জীবিকা শিক্ষায় পটুত্ব 
অর্জন করে ।”* 

হোয়াইটহেড “সার্থক” কারিগরী শিক্ষার উল্লেখ করেছেন। স্পেন্স রিপোর্ট 
সেই কথার জের টেনে বলেন, “যে সঙ্কীর্ণ শিক্ষায় শুধুমাত্র একটি বিশেষ বৃত্তি 
শেখানো হয় যেমন ছাপাখানা, দজ্ছির কাজ ইত্যাদি, তাই হচ্ছে কারিগরী খিক্ষ।। 
কিন্ত যখন টেকনিক্যাল স্কুলগুলি এঞ্রিনীয়ারিং, বাড়ীর নক্সা] তৈরী ইত্যাদি শিল্প 
শিক্ষা দেয় তখন তা যথেষ্ট বিস্তৃত শিক্ষা, কাঁজেই তাকে “উদার শিক্ষা” বহুতে 
অস্থবিধা নেই। যে জীবিকার জন্য স্দীর্ঘ ও বিস্তৃত পাঁঠক্রমের প্রয়োজন 
সেগুলিকে বৃত্তিখিক্ষ। ন1 বলে মুক্ত, উদীর শিক্ষা বল! চলবে । 

শিক্ষকের বৃত্তির জন্য প্রশস্ত মানবিক “উদার শিক্ষার যেমন প্রয়োজন একজন 
ট্রামচালক অথবা রেলের কুণি হতে হলে তেমন কোন শিক্ষার গ্রয়োজন নেই । 
একজন স্ুশিক্ষক হতে হলে তাঁকে বুদ্ধিতে, নৈতিক বিচারে, আত্মিক শ্ডিকে 
সাধারণ অপেক্ষ। মাজ্জিত রুচির মাহুষ হওয়ার প্রয়ে!জন। সেজন্য উদার শিক্ষ।' 
তাঁকে একদিকে তাঁর বৃত্তির জন্য প্রস্ত করবে, তেমনি উদারহৃদয় মুক্ত মানুষের 
সমস্ত গুণ অঞ্জনেও সাহায্য করবে। বৃত্তিকরী শিক্ষা কতট। মানবিক শিক্ষা বা 
কৃষ্টিমূলক শিক্ষা দিতে পারবে ত৷ নির্ভর করবে, সেই বৃত্তি ও জীবনের সঙ্গে 
সম্বন্ধের ওপর । যদি কারো জীবিকা তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয় তবে তার জন্য 
শিক্ষ! অবশ্যই কৃষ্টিগত, মানবিক গুণসম্পন্ন ও মুক্ত সাধারণ শিক্ষ! হওয়। দরুকর। 
স্থতরাং আদর্শ “উদার শিক্ষ1' ও “বিশেষ বুত্তিকরী শিক্ষার মধ্যে কোন ভেদ থাক 
উচিত নয়। ওয়াগনারের “মাষ্টার সিংগার্স্ নামে জীবনীমূলক বইতে দেখি 
মুচীগায়ক হান্স্‌ সাকৃস্‌, তার অন্ুচর ডেভিডকে শুধুমাত্র হ্দৃশ্য জুতে। তৈরীর বৃত্তি 
শিথিয়েই ক্ষাস্ত হচ্ছেন না; তাকে মনোহর কবিত। রচনাতেও উদ্বদ্ধ করছেন। 
শিল্পের ক্ষেত্রে কারিগর শিক্ষার্থী (০18 279079011০5 ) রাখার রীতি বহুদিন, 
ধরেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু বুটেনের শিল্পবিপ্লবের সময় তা ভেঙ্গে যায়। যন্ত্রের 


১। হোয়াইট ছেড। এইম্স অব এড়ুকেশন। পৃঃ ৭8। 


শিক্ষায় বস্তস্বাতত্ত্যবাদ ১৭৭ 


প্রবর্তনের পঙ্গে কারিগরী শিক্ষা! হাতে কলমে শেখার প্রয়োজন অনেকাংশে লোপ 
পায়। 

রস্‌ এই ছু'রকম শিক্ষ। সম্বন্ধে আলোচন! করে নিয়লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন যে কারিগরী শিক্ষা যাদের দেওয়া হয় তাদের যান্ত্রিক কাজে অভ্যাসের 
দরুণ, কৃষ্টিমূলক শিক্ষ। দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে না । এই ধরনের কাজ 
নিতান্ত প্রাণহীন ও বুদ্ধির ওপর দাবীও এদের যৎসামান্ত তাই অবসর যাপনের 
জন্য শিক্ষার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যন্ত্রভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে অবসর যাপনের কাঁল অনেকট। স্থদীর্ঘ হওয়ার অবসর কাল সার্থক ভাবে যাপন 
করার শিক্ষ। দেওয়ার বিশেষ দরকার । 

*অবমর কালের জন্য শিক্ষ।” কোন অভিনব ধারণ! নয়। আযারিস্টটুলের 
লেখায় গ্রীমে অবসর কানের শিক্ষার উল্লেখ পাঁই। অবশ্য তিনি গ্রীসের যেই 
অভিজাত বিলামী সম্প্রদায়, যার৷ বহুর শ্রমে রচিত সভ্যতার পরিপক ফল আম্বাদন 
করতে পারছেন, শুধু সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য শিক্ষার কথাই ভেবেছিলেন । 
কিন্তু বঙমান গণতান্ত্রিক সভ্যতায় অবসর সকলেরই প্রাপ্য । ডিউইর মতে, 
“অবসর শুধুমাত্র কাজ হতে অব্যাহতি পাওয়া নয়, এ হল দায়িত্ব স্বীকার করার 
পুরস্কার ।”১ কাজেই আমাদের শিক্ষ। এমন হওয়| দরকার যাতে স্ত্রীপুরুষ তাদের 
অবসর সময়ে সজনী কর্মের (০75801৮6 ৬০1) আনন্দলাভ করতে পাঁরে। এর 
ফলে সন্ত! অবসর বিনোদনের উপায় থেকে তার। নিজেদের রক্ষ। করতে পাঁরবে। 
একথ। হয়তে। সত্য ধে সার্বজনীন ভাবে “সংস্কতিমূলক উদারশিক্ষ।' ও বৃত্তিকরী 
শিক্ষ। দুটিকে একত্র করে (ওয়! সম্ভব ন। হতে পারে । কিন্তু একথাও সত্যি যে 
শিক্ষার্থীদের সমস্ত উদ্যম শুধু বৃত্তিকরী শিক্ষাতে ব্যয় না করে কিছুট| সংস্কতিমূলক 
শিক্ষাতে খরচ কর! দরকার । “ন্ুস্থ জীবন যাপন করাও একটি শিল্প এবং 
প্রয়োজনীয় বৃত্তি। স্থতরাং সেটার জন্যও অন্যান্ত জীবিকার মতই প্রস্ততি 
দরকার ।”২ “জীবনের রুটি অঞ্জনের চেষ্টায়, অন্যান্য সুন্দর দিকগুলোকে অবহেলা 
করা কিছুতেই উচিত নয়।”* যদি আমাদের সন্তানের! যক্্ররীনবের সেবাতে 
নিয়োজিত কুলির কাঁজ করে তবে অন্ততঃ বিছ্যালয়ে তাঁদের সংস্কৃতির কিছু অংশ 
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১৭৮ শিক্ষাভত্ের ভূমিকা 


শিক্ষ। দেওয়া উচিত। প্রাচীনকালের অভিজাত বিলাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ 
ধরনের শিক্ষ। দেওয়ার যে আদর্শ ছিল ত1 আজ বিগত। বর্তমানে যাদের জন্য 
“সংস্কৃতিমূলক সাধারণ শিক্ষণ” দেওয়ার কথ! ভাব হচ্ছে তার। এক জটিল সভ্যতার 
শিকার। যন্ত্রসভ্যতাতে জীবিকার্জনের জন্য যেমন প্রস্ততি দরকার তেমনি অবসর 
যাঁপনের শিক্ষাও খুব দরকারী । কাছেই বৃত্তিকরী শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা 
দুইই প্রয়োজনীয় । অবসর ও জীবিক। দুয়ের জন্যই মাস্ুষকে প্রস্তত্ত করতে 
হবে । “কোন ব্যক্তি যেন এমন শিক্ষা! না পায় যা দ্বারা জীবিক। অঞ্জন করা যাঁয় 
না অথবা এমন বৃত্তি ন। গ্রহণ করে যাঁতে কোন “শিক্ষা” দেওয়া যায় না।” 
যেখানে শুধুমাত্র বৃত্তিকরী শিক্ষ! দেওয়। হয় তাদের পক্ষেও সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্‌ 
কর! উচিত নয়। যেসব শিক্ষায়তনগুলি সংস্কৃতিকে তাদের পঠনের কেন্দ্রবিন্দু 
নে করেন তারাও যেন বৃত্তিশিক্ষাকে সম্পূর্ণ বর্জন না করেন। স্পেন্স রিপোর্টে 
ইংল্যাণ্ডের বৃত্তিকরী ও গ্রামীর ক্ষুলের মধ্যে পুরোপুরি ভেদ সমর্থন করে নি। 
এর! মনে করেন তথাকথিত বৃত্তিকরী শিক্ষ। দেবার স্কুলে কিছু পরিমাণে সংস্কৃতি- 
মুলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাক উচিত। অর্থাৎ বৃত্তিকরী স্কুল স্থানীয় বাস্তব অবস্থা! 
সম্বন্ধে অবহিত থাকবে । “গ্রামার স্কুল”গুলিও তেমনি বর্তমাঁন সমস্যা সম্বন্ধে 
সচেতন থাকবে । সমসাময়িক সমাজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তাদেরও জান] থাক৷ 
দরকার । ছেলেদের কাজের আগ্রহ ও উৎসাহকে কাজে লাগানে৷ দরকার। 
বিদ্যালয়ের বিষয়গুলির বর্তমান জীবনের প্ররুত অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়া 
দ্রকার। এরা বোঁধ করেন দেশের শ্রমিকদের কাধ্যকরী জ্ঞান (0:2001081 
1500) ] পড়াতে হলে বিদ্যালয়ের কৃষিবিদ্যার সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু বিষয় শেখানে। 
দরকার ।* স্পেন্স রিপোর্ট ইংল্যাণ্ডে শুধুমাত্র গ্রামার স্ষুলগুলিকে বাস্তবসম্পকিত 
করতে বলেনি, প্লেই সঙ্গে কিছু কিছু উচ্চমানবিশিষ্ট টেকনিক্যাল স্কুল খোলার 
প্রস্তাব রেখেছেন । এগুলির প্রধাঁন লক্ষ্য হবে যান্ত্রিক ও যন্ত্রবিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গে চারিত্রিক উৎকর্ষের বিকাশ । এখানে পাঠক্রম শুধুমাত্র একটি সন্কীর্ণ 
জীবিকার জন্য শিক্ষা না দিয়ে কতগুলি জীবিকার জন্য শিক্ষ। দেবে । স্কুলের 
পাঠক্রম দিয়ে ছাত্রদের বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে রুচি ও আগ্রহকে পরিতৃপ্ত করার 
চেষ্ট৷ করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির জন্য যে যে কুশলতা৷ দরকার তাও শেখানো 


* ভারতবর্ষের বর্তমান ১*+২+-৩ শিক্ষাপরিকল্পনায় কার্ধ্যকরী শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার 
অঙ্গীভূত করার পেছনে এই বন্তুতাস্ত্রিক মত কাজ করছে যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষার 
হার! শিক্ষার্থীর চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। অতএব আমাদের দেশের বিগ্ভালয়ে 
"ধু নির্বস্তক বিষয়ের চর্চ| না করে বরঞ্চ তাদের আরো! বাস্তবানুগ কর! দরকার। 











শিক্ষায় বস্তশ্বাতস্র্যবাদ ১৭৯ 
হবে। এছাড়া সেই বিশেষ বৃত্তিগুলির কতগুলি সাঁধারণ বিধি ব্যবহারও (8121 
০৪61011 01 1612060 10110010163 ) শেখানে। হবে। বিদ্যালয় ছাড়বার বয়স 
১১+ ও ১৩+ ঠিক কর! হয়। এই পাঠস্রম অন্যান্য স্কুলের পাঠক্রমের সমান 
মানের হবে কিন্তু ১৩+ছাত্রদের জন্ সংস্কৃতিমূলক শিক্ষ! ও বিজ্ঞান শিক্ষা একই 
সময় দেওয়া হবে। বিজ্ঞানের ব্যবহারবিধি সেই বিষয়ক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হবে ।”১ 
কাজেই বৃত্তিকরী শিক্ষাকে বিশেষ বৃত্তিতে আবদ্ধ ন। রেখে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ 
করতে হবে। বিশেষ বৃত্তি ব্যবহারের জন্য আঞ্চলিক শিল্প থাক৷ দরকার । 

রস এই প্রসঙ্গে জীবিকা গ্রহণ ও নির্বাচনের প্রশ্ন তুলেছেন। জীবিকা! 
শুধুমাত্র অর্থোৎপাদনের কুশলতা! নয়। তাঁকে আনন্দদায়ক হওয়া প্রয়োজন। 
স্থতরাং শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি, রুচি, বিদ্যা! ও শিক্ষা অন্ুসারেই জীবিক। স্থির হওয়া 
গ্রয়োজন। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী আনষ্ট জোন্দ বলেন, মান্গষ কোন গভীর 
আগ্রহ হতে জীবিকার চেষ্টা করে; বাইরের যে কারণগুলি সে দেখায় সেগুলি 
অনেক সময়েই সত্যিকার কারণ নয় । 

আগ্রহ ও উৎসাহ ছাড়াও বুদ্ধি ও বিশেষ কুশলত। না থাকলে জীবিকাতে 
সাফল্য অর্জন করা যায় না। ছোটবেলাতেই শিক্ষার্থীদের বিশেষ দক্ষতা নানা- 
ভাঁবে প্রকাশিত হয়। রস্‌ উদাহরণ দিয়ে দেখালেন একটি দশ বৎমরের ছেলে 
তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মোজেস্‌ ও তাঁর অন্ুগামীদের নিয়ে এক নাটক করতে 
গিয়ে, অন্থগামীদের জন্য আইনের বিশদ খসড়া প্রণয়ন করেছিল। উত্তরকালে 
সে ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের মেধাবী ছাত্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। 
স্পীয়ারম্যান বুদ্ধির মধ্যে বিবিধ দক্ষতার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন, যেমন (১) 
গণনার কুশলতা৷ (২) হাতচালাঁনোর কুশলতা (৩) মুখস্থ শক্তি (৪) ভাষাগত 
ব্যুৎপত্তি ৫) সঙ্গীতের ক্ষমতা । এই বিভিনরপ্রকার দক্ষতা পরীক্ষার নান! 
অভীক্ষা। উদ্ভীবিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সে জাতীয় পরীক্ষার পর যথাযথ বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার ধারায় অনুপ্রবেশ করতে পারলে, ভবিষ্যতে অনেক আশাভঙ্গের দুঃখ 
থেকে রক্ষা পাবে ।* 


১। স্পেঙ্গ রিপোর্ট প্‌ ৩৭২। 


* আমাদের দেশে বর্তমানে প্রস্তাবিত ওয়র্ক একসপিরিয়েক্ষের সঙ্গে ম্পেঙ্গ রিপোটে'র 
বিশেষ মিল দেখতে পাই। শিক্ষার্থাদের গ্রস্থকীট ন|! করে বর্তমান যন্ত্র 
সভাতার জন্ত প্রস্তুত করার কথা হচ্ছে হলে কোঠারী কমিশন দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিকে 
শিক্ষার জন্ততম প্রয়োজনীয় লক্ষা বলে স্থির কর়েছেন। বুদ্ধিমান কুশলী নব প্রজন্ম হাতে 
তোলার জন্ত, বিগ্ভালয়ের প্রণ্ত পাঠব্রমের সঙ্গে ওয়ার্ক এল্সপিরিয়েছ্ম যোগ করে 


১৮* 


আযাডাম্স্‌। 


আযাডামসন । 
বোর্ড অব এডুকেশন । 


টি. এইচ. হীক্সলী | 


নোন্স্‌। 
মনরো। 


স্সেভেন। 

এফ. এইচ. স্পেন্সার। 
এইচ. ম্পেন্সার। 
ওয়াট স্। 


ছুইলার। 


শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 
অতিরিক্ত পাঠসুচী 


ইভল্যুখন অব এডুকেশনাল থিয়োরী । ষষ্ঠ ও অষ্টম 
অধ্যায় । 

মডার্ণ ডেভেলপমেন্টস্‌ ইন এডুকেশনাল প্র্যাকটিশ ৷ 
ঘ্িতীয় অধ্যায় । 
দ্য ইনডিভিজুয়াল আযাঁও দ্য এনভিরনমেন্ট | 

পঞ্চম অধ্যায় । 

হাভাও রিপোর্ট । পঞ্চম অধ্যায়। 

স্পেন্স রিপোট অষ্টম ও একাদশ অধ্যায়। 
কলেকটেড এসেজ | তৃতীয় ভল্যুম। 

পেপারুস্‌ অব সাইকোআ্যানালিসিস । ১0৬ 
টেক্সট, বুক ইন দিহিষ্রি অব এডুকেশন। অষ্ট 
অধ্যায় ও দ্বাদশ অধ্যায়। 

ভোকেশনাল এডুকেশন । 

এডুকেশন ফর গা পিপল। 

হোয়াট নলেজ ইজ মোষ্ট ওয়ার্থ। 

এডুকেশন ফর সেলফ রিয়ালাইজেশন আযাণ্ড সোস্যাল 
সারভিস। পাট” থি, নবম অধ্যায়। 

ক্রিয়েটিভ এডুকেশন এ্যাও্ড দ্য ফিউচর। সপ্রশ 
অধ্যায়। 


শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবের সংযোগের আয়োজন কর! হুচ্ছে। দেশের অবস্থা! পর্যবেক্ষণ করে 
কোথায় কি ধরনের জীবিকার হুযোগ আছে হ খনিজসম্পদ আছে, তা! হাচাই করে 
নব নব বৃত্তিমূলক শিক্ষার কেন্ত্র স্থাপিত করার প্রস্ভাৰ কর। হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেঞ্জে 
ব্ন্তদ্ধাতন্ত্রঝদের প্রভাব, সাম্প্রতিক কালে জত্যনত বেণী। 


এক।দশ অধ্যায় 
শিক্ষায় ধর্ম 


সর্ববধবংসী যুদ্ধকালে, ষখন আমরা য1 কিছুকে মূল্যবান মনে করি সবই 
বর্বরতার বন্যায় নিমগ্ন, নবস্থট্টির শিক্ষাকে যে দৃঢ় দর্শনের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
দরকার, এ কথা তর্কীভীত। যে সব দেশের সঙ্গে আমরা সংঘর্ষে লিপ্ত, সেসব 
দেশের অনিষ্টকর মতবাদ ও ব্যবস্থার অস্ডভ প্রভাঁব যদি এড়াতে চাই, এবং এ 
ধরনের বর্তমান দুর্ভোগ ধাতে পুনরাবৃত্ত ন। হয় তার বিষয়ে যদি নিশ্চিত হতে চাই, 
সবে তে! দৃঢ় ভূমিতে শিক্ষাকে গড়ে তোলা একাস্ত প্রয়োজন । একথা শ্বীকার 
করে নেওয়াই ভাল ষে এসব বিপক্ষ দেশের রাজনীতিক সংস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা! 
ঘৃ্টসন্নিবদ্ধ, বিশেষ একটি দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা হয়তো! বিতর্কের 
খাতিরে বল! যেতে পারে যে সেই ধরণের “কীটাছাট।' ক্ষমতাদর্পা নিষুর দর্শন, 
বা টেট্যালিটারিয়ান রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে এক্তি যুগিয়েছে তার অপেক্ষ। 
বুটেনের অশ্বচ্ছ, অস্পষ্ট দর্শন অনেক ভাল । কিন্তু একথ। আজ অনম্বীকাধ্য যে 
আমাদের মৌলিক প্রশ্নগুলিকে কতগুলি এমন অস্পষ্ট অথচ সর্বগ্রাহ্থ তত্বের 
সাহায্যে স্থগিত রাখার বদলে, কিছু স্পষ্ট ও দৃঢ়, মূলতব ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার 
গ্রয়েজন হয়ে পড়েছে। 

স্বভাববাদ ব৷ প্রয়োগবাদের শুধু বুটেনের নয় সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে উপযোগী 
দর্শনের সন্ধান দেওয়ার ক্ষমত। নেই । তবে প্রয়োগবাশের নিজন্ব মূলতত্ব অনুসরণ 
করে বলা যাঁয়, এমন দর্শন চাই, যা সন্তোষজনক ফল দেবে। বর্তমান ইংল্যাণ্ডের 
দর্শন শিক্ষাব্যবস্থাকে তেমন সার্থকভাবে সাহাষ্য করতে পারে নি। এই দর্শন 
কেমন? এতে আছে মানুষের ম্বাভাবিক “ভালত্বে” বিশ্বাম ও কিছুটা অনুভূতি- 
কাতর মাঁনববারদ ও অস্প উদারপন্থা (119121157 )। কিন্তু মাছষের মন্দ 
ব্যবহারের ফল আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই দর্শন যথেষ্ট 
নয়। শুধুমাত্র মানববাদ, এটুকুর (মানুষের মহত্বে বিশ্বাস) বাইরে যার কোন 
সম্বল নেই, দুর্ভোগের কালে, আমাদের দিকৃদর্শন করতে পারেন1| ন্যাঁয়-অন্তাঁয়- 
বিচারহীন পৌত্তলিকতা যাতে জয়ী না হয় তার জন্ত উদীর মানববাদের চেয়ে 
সরে! শক্তিশালী দর্শনের প্রয়োজন । মানববাদের নিজের ওপরে ভর করবার 


১৮২ শিক্ষাতত্বের ভুমিকা 


শক্তি নেই, এমন কোন দৃ়ভিত্বিক দর্শনের উপর একে প্রতিষ্ঠা করা দরকার, 
যাতে নিত্য, সস্তোষজনক ফল লাভ হয়। 

একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে নৈতিক চিস্তাকে অবহেলা করে সহজ, 
ওড়িংগতি “উপযোগিতা”র (€%9০01600 ) পথ অনুসরণ করায় বহু জাতি দুর্দেব 
ডেকে এনেছে। প্রকৃতপক্ষে, শেষ পধ্যস্ত যেই দর্শন আধ্যাত্মিক জগতের 
স্বাভাবিক বিধি অনুসরণ করে, সেটাই বান্তবিক উপযোগী হতে পারে । যেমন 
ম্যাধ্যাকধণের বিধিকে উপেক্ষা করা যায় না এই বিধিগুলিও তেমনি অন্ুপেক্ষ- 
নীয়। এই জগত যদি শ্রেয়ঃনীতির রাজ্য হয়, তবে এর কাজ তখনই ভাল করে 
চলতে পারে যদি সকলে শ্রেয়ঃনীতির বিধি মেনে চলেন । অন্য যে কোন জীবনের: 
ধরন অসার্থক হতে বাধ্য । 

এই বইটিতে এতক্ষণ ধরে বলা হয়েছে যে সর্বোত্তম শিক্ষার আদর্শ ও ব্যবস্থা, 
ভাববাদী দর্শন থেকে পাঁওয়। সম্ভব, প্রয়োগবাদ বা শ্বভাববাদ হতে নয়। 
পরমাথিক সত্তার অন্তরে নিহিত রয়েছে, সত্য, তুন্দর ও শুভ--এই তিন পরম 
আদর্শ । মানুষ এই তিন পরম আদর্শকে অনুসরণ ও অনুসন্ধান করে নিজেকে 
পরিপূর্ণ করতে পারে। এর! উচ্চতম মূল্যের অধিকারী এবং স্বাশ্রয়ী বলে 
আমাদের শ্রদ্ধা ও সহযোগ নায্যতঃই দাবী করতে পারে। অতএব শিক্ষার 
কর্তব্য আমাদের তরুণদের যা সত্য, সৎ, স্ুযুক্তিপূর্ণ, পবিত্র, সুন্দর এবং শুভ বলে 
নন্দিত সেই বস্তগুলির দিকে চালন। করা । 

এই “পরম' গুলিকে লাভ করার পন্থা কেমন করে আবিষ্কার কর! যাবে? 
শিক্ষক হয়ে যাদের পরিচালন করা আমাদের কর্তব্য, তাদের লক্ষ্য কেমন' করে 
এগুলির দিকে আকর্ষণ করব? এ সন্দেহাতীত ভাবে সত্য যে কোন উচ্চ 
মানসের অধিকারী ব্যক্তিরা অন্যের সাহাঁধ্য ব্যতীতই সেই 'পরম'গুলিকে 
অনুধাবন ও অনুসরণ করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সেই “নিরবস্তক? 
'পরমগুলির কোন আহ্বান পৌঁছায় ন। আমর! কিভাবে সেই পরম আদর্শ- 
গুলিকে তাদের দৃষ্টিপথে বিভাদিত করে তুলবো! এবং তাদের মেই পথ অনুলরণ 
করতে উদ্ধদ্ধ করবে৷? জাতীয় স্ুলগুলির ছাত্রদের কেমন করে সেই আত্মিক 
ভীর্ঘনযাত্রায় প্রবুদ্ধ করবে? 

আমাদের ভাববাদী দর্শনকে সার্থকভাবে কার্ধ্যে রূপায়িত করতে হলে এই 
প্রশ্নগুলির পরিস্কার উত্তর চাই। 

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ডঃ এফ এইচ ছেওয়ার্ড এক মমাস্তরাল 


শিক্ষায় ধর্ম ১৮৩, 


ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন । বিদ্যালয়ে ( এবং বাইরেও ) তিন্মি 
কতগুলি উৎসবের ব্যবস্থা! করেন, এগুলি থেকে আমর! কিছু শিক্ষ! পেতে পারি ৷ 
কিছু কিছু অসাধারণ মনীষি কবি বৈজ্ঞানিক (যেমন সেক্সপীয়র, মিলটন, নিউটন). 
অথব। কয়েকটি নির্বগ্বক ধাঁরণ। যেমন ন্যায় ধর্মকে পৃজ্য বস্তু করে তিনি কতগুপি 
আচার সম্বলিত “উৎসবের? ব্যবস্থা বরেন। যেমন ধর্মীয় সম্মেলনে (191151989 
8০:/1০95 ) ভাষণ, সঙ্গীত ও শিল্পের ব্যবহার করার সময়, তিনি এ কবি মনীষি- 
দের জীবন, ভাষণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে উতৎসবগুলো সাজালেন। 

এই উৎসবগুণির উদ্দেশ্য মূল্যবান প্রয়াস ব। ধারণার প্রতি সকলের ভক্তির 
, ভাব জাগ্রত কর1। দেখ! গেল, যর্দিও অনেক লময়ই এই চেষ্টা মনের ওপর ছাপ 
ফেলার মত চিত্তাকর্ষক হত, কিন্তু সেই ছাপ হত নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী । এবং 
উৎসাহী সহানুভূতিশীল শ্রোতারা মনে মনে অনুভব করতেন যে ধর্মের আধুনিক 
বিকল্প অনুসন্ধানের এই প্রচেষ্টায়, কিছু মুখ্য বস্তু অনুপস্থিত। ধর্মই শুধু অস্তিম 
লক্ষ্যের স্পষ্ট ধারণ] দিতে পারে; এবং সঙ্গে সঙ্গে মেই লক্ষ্যে পৌছুবার আগ্রহ 
ও চেষ্টায় মানুষকে অন্প্রাণিত করতে পারে। নির্বস্তকতার উচ্চভূমি হতে ধর্ণ 
ভিন্ন আর কিছুই আদর্শবাদী দর্শনকে মামুষের কাছে নামিয়ে আনতে পারে না ॥ 
এক প্রকৃত ঈশ্বর, যিনি শুধু সর্বাঙ্গীন শুভ মাত্র নন যিনি করুণাময় ও সত্যময়» 
এমন ব্যক্তিরূপের পূজা না করলে মানুষ পরমাথিক সত্তার (4৮5০1৫০) কাছে 
পৌছুতে পারে ন|। 

আজ, ক্রমেই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন যে শিক্ষাকে 
ফলপ্রস্থ হতে হলে এবং এক উন্নত সভ্যতাকে সাময়িক বর্বরতায় নিমজ্জিত হওয়া 
হতে রক্ষ! করতে হলে, ধর্মনির্ভর কর দরকার । ধর্ম বলতে আমর! কি বুঝি? 
এই ধর্ম অস্পষ্ট ঈশ্বরবাঁদ, বা উচ্চ রয়ংনীতিক আদর্শে বিশ্বাস নয়। এটি আরও 
প্রাণবন্ত, আরে। শক্তিশালী । রস নিজে খ্রীষ্টধর্মকে সর্বোত্তম ধর্ম বলে অভিহিত 
করেছেন । এই ধর্ম আমাদের স্কুলে ও বিদ্যালয়ে তার পুরাতন স্থান ফিরে পাকৃ* 
এই রসের মত। 

রস্‌ প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বৃটেনে স্কুলে ধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা 
দিয়েছেন বর্তমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীব্যাপী প্রায় সর্বত্রই ধর্মের সেই 
নৈরাজ্য লক্ষণীয় । 

বর্তমানে ধর্মের যে অসন্তোৌষনক ভূম্মিক। আমর। লক্ষ্য করি ত। কি কি শক্তি-, 
ঘার। আয়োজিত? উনবিংশ শতাবীতে অনুভূতি বা ইচ্ছাশক্তির বদলে মনন- 


১৮৪ শিক্ষাতত্ের ভূমিকা 


শক্তির উপর বিশেষ বৌক দেওয়ার ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার ($608181157) ) এক 
আন্দোলন জন্মলাভ করে। প্রাথমিক শিক্ষার উপর এর গভীর প্রভাব লক্ষ্যনীয়। 
এমন কি ১৮৭* সালের এডুকেশন আযাক্টে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয় 
যে “সরকারী সাহাধ্য প্রাপ্ত কোন বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ ধর্জসম্প্রদায়ের 
ধর্মীয় মত ব। উপদেশ দেওয়া চলবে না।৮”১ অবশ্য বাইবেল পাঠ নিষিদ্ধ কর! 
হয়নি কিন্তু তবুও এর ছারা ধর্মশিক্ষ! তার প্রাণম্বরূপ সত্ত। হারিয়ে এমন প্রাণহীন 
হয়ে পড়ে যে জীবনের প্রতি কোন প্রকার ধামিক দৃষ্টিভঙ্গ গড়ে তোল। সম্ভব 
হয় না। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে খ্রীষ্টধম্নাবলম্বীর বিবিধ সম্প্রদায় নিজেদের 
মধ্যের মতানৈক্য, বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার প্রতিবন্ধক স্ট্টি হওয়ার উপক্রমে, 
একমত হয়ে বাইবেলের পাঠক্রম সম্বন্ধে সহমত হন। লোৰাল এডুকেশন 
অথরিটি ও শিক্ষকদের নিকট হতে সেই পাঠক্রম স্কুলে প্রচলিত করার অনুমোদনও 
পান। বাস্তবিক সেই পাঠক্রমদ্বারাই সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে 
ধর্মশিক্ষা কেমন করে দেওয়। যায় সেই সমস্!র সমাধান হয়েছে । 

ধর্মশিক্ষাধ পরবর্তী পুরোগামী পদক্ষেপ, ১৯৩৯ এর মাধ্যমিক শিক্ষার 
উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট, যাতে তার! এই প্রত্যয় জ্ঞাপন করেন, “যে বর্তমানে 
জনতার মনে ধর্মশিক্ষার মূল্য ও প্রয়োজন সন্বন্ধে ব্যাপক ও যথার্থ স্বীকৃতি পাওয়] 
যাচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য, বাইবেল কিংব। ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা, 
কি স্থান অধিকার করবে, সে সম্বন্ধে পুনবিবেচনার শুভ কাল সমাগত |” এই 
রিপোর্টে এই প্রত্যয় প্রকাশ করা হর যে “জীবনের যে একটি ধামিক ব্যাখ্যা 
হয়, এই সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন ন। করতে পারলে, তাদের কিছুতেই প্রকৃত 
শিক্ষিত নলে অভিহিত কর! যাঁবে না।” এই মন্তব্যের ফলে মাধ্যমিক স্কুলে 
গভীরভাবে ধর্মগ্রন্থ পঠন পাঠনের একটি বিশিষ্ট অধিকার পাওয়া! গেল। 

টাইম্স্‌ পত্রিকায় প্রকাণিত একটি প্রবন্ধ উদ্ধত করে রস দেখান যে জনমত 
ক্রমেই একথ। ভীবতে আরস্ত করেছিল, “যে যদিও এদেশে প্রধানত শ্রীষ্টবর্মীবলম্বী- 
দের দেশ এবং খ্রীষধ্মের মূলতত্বগুলিকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত শক্তি ব্যয়িত 
হচ্ছে, তবুও এখানে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ভবিষ্তুৎ প্রজন্মকে সম্পূর্ণ অধামিক, 
পৌত্তলিক আচারব্যবহার নিয়ে বিদ্যালয়ের বাইরে আসার স্থবিধা দেওয়! 
হয়েছে?” এই পত্রিকার লেখক বলেন, “শিক্ষ৷ নামে অভিহিত হওষার যোগ্য যে 
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ঘুশিক্ষায় ধর্ম ১৮৫. 


'কোন শিক্ষার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত ধর্ম। ধর্মহীন শিক্ষা কোন শিক্ষাই নয় 
কারণ স্থনাগরিকত্বের মূল ভিত্তি হচ্ছে চরিত্র। এবং মানুষের চরিত্র নির্ভর করে 
তার (ধর্ম )বিশ্বাসের উপর | ... কি করে দেশ এই সহজ সত্যটি উপেক্ষা করতে 
পারে এবং ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে তার কোন দায়িত্ব নেই এমন কথা ভাবতে 
পারে? 

“বু বৎসর ধরে আমরা অতীতের এঁতিহকে, আধ্যাত্মিক মূলধন করে 
কাল কাটাচ্ছি, ভবিষ্যতের জন্য কোন ব্যবস্থাই করিনি । কিন্তু শ্রীষ্টধর্ম আকাশ 
হতে পড়তে পারে না। এ দর্শন নয়, এতিহাসিক ধর্ম, কাঁজেই যেসব তথ্য নির্ভর 
করে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠ।, সেগুলিকে না শেখানো হয় এবং সেই ধর্মশিক্ষাকে 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু না কর] হয়, তবে ক্রমে ক্রমে এই ধর্ম লোপ 
পাবে । সর্বোত্তম এই জ্ঞানকে তরুণ নাগরিকদের প্রশিক্ষণে সর্ধ্বোচ্চ স্থান দেওয়! 
'অবশ্ঠ ক্তব্য। আজ আমরা শ্রীষ্টধর্ষের মূলতত্বগুলিকে রক্ষা করার জন্য যে যুদ্ধে 
রত, ত] নিম্ষল হবে যদি এ ধর্ষের কোন ভবিষ্বৎই না থাকে । অশেষ ব্যরে, 
এই ধর্মকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা বৃথা, যদি আমাদের 
অবহেলার দারা আমরা একে ভেতর হতে শুকিয়ে বিনষ্ট হতে দিই |” 

ধর্মগুরুদের কাছ হতে এ বিষয়ে কিছু পথনির্দেশ পাঁওয়া যায়। নিম্লিখিত 
পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন ক্যান্টারবেরী ও ইয়র্কের আর্চবিশপ। 

প্রথমতঃ সমস্ত স্কুলে খ্রষ্টধর্ম শিক্ষা দেওয়। হবে। (যর্দি কোন মাঁতাপিতার 
সে বিষয়ে অসনম্মতি থাকে তবে তাদের সেই শিক্ষা হতে বিরত থাকবার স্বাধীনতা 
থাকবে ।) ইচ্ছুক ও যোগ্য শিক্ষকের উপর এই ধমশশিক্ষার দায়িত্ব থাকবে । 
আমর] আশ! করি কোন খিক্ষক এই শিক্ষ! দিতে অনিচ্ছুক হবেন ন|। 

ঘিতীয়তঃ শিক্ষক শিক্ষণের ডিগ্রী পেতে হলে, তাদের পাঁঠক্রমে ধর্মজ্ঞান 
ও ধর্ম শিক্ষা্দীন একটি “অতিরিক্ত বিষয়” হিসাঁবে না রেখে এচ্ছিক বিষয় হিসাৰে 
রাখা হবে। অর্থাৎ ডিগ্রী পাওয়ার জন্য এ বিষয়ে শিক্ষা্দানকে মূল্যবান বলে 
গ্রহণ কর] হবে। 

তৃতীয়তঃ যদি কোন বিশেষ থিক্ষক ( শিক্ষকের! ) খ্রীষ্ধ্ম শিক্ষাদানে পারদর্শী 
হন, আমরা অনুরোধ করি তাঁকে ( তাদের ) স্কুলের সময়ের মধ্যে যেকোন সময়ে 
নানা শ্রেণীতে শিক্ষ। দিতে অন্থমতি দেওয়া হবে। 

চতুর্ধতঃ ধর্মশিক্ষীদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, এর শিক্ষাদান পদ্ধতি ষেন, 
পরিদর্শক এসে দেখেন ও ভালমন্দ পদ্ধতির মুল্যায়ন করেন । 


১৮৬ শিক্ষাতত্বের ভূমিকা 


পঞ্চমতঃ আমর! অনুরোধ করি যেন সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রারস্তকালে সকলে 
সমবেত হয়ে ঈশ্বর পুজা বা ভজনার জন্য একটি ঘণ্ট। নির্দিষ্ট রাখেন। 

এই প্রস্তাবমালায়ঃ তারা বিশেষ জোর দেন প্রাথমিক স্কুলে ধর্মশিক্ষাদানের 
উপর। ধর্মগুরুদের প্রস্তাব, উপদেষ্টা সমিতির প্রস্তাব ও টাইমস্‌ সংবাদপত্রের, 
অভিমতের সমর্থন পেয়ে রস নিম়লিখিতভাবে বিদ্যালয়ে ধর্মের স্থান এবং গ্রীষ্টধর্ের 
গ্রচারের ব্যবস্থ। সম্বন্ধে আলোচন। করেন! 

ইউকেনের মতে “ধর্ম অর্থ জীবনের অন্ততম অংশ মাত্র নয় । ধর্ম, জীবনের 
সর্ববমধ্য কেন্দ্রবিন্দু আত্মাম্বূপ য। আমাদের সমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষমত। ও শক্তি 
যোগায়।৮১ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এর অর্থ, ধর্ম পাঠস্থচীর অন্য বিষয়ের মত 
আরেকটি বিষয়মাত্র হলে চলবে ন।। (যদ্দিও পাঠস্থচীতে ধর্মশিক্ষার জন্য সময় 
নিদ্দিষ্ট থাক দরকার ) বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যাবলী ধর্মকে মধ্যবিন্দু করে 
পরিকল্পনা করা হয়েছে। ছাত্রদের শুধুমাত্র ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশদান যথেষ্ট নয়। 
তাদের খ্রীষটধর্মাবলম্বী করার জন্য আরে! কিছু সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা! কর। দরকার । 
এমন অনুকুল অবস্থার স্ষ্টি কর। দরকার যাতে ছাত্ররা স্বতংস্ফুর্তভাবে গ্রাষ্টের 
প্রতি তাদের বিশ্বীন ও আমন্গগত্য শ্বীকার করে । “আমাদের বিদ্যালয়গুলি যেন 
্রীষ্টধ্নাবলম্বীদের গড়ে তোলবার প্রতিষ্ঠান (101551169 ০7 00715018105 ) হয়ে 
দাড়ায়। আমাদের ছাত্রদের মনে এই বিশ্বাসের বীজ বপন কর! প্রয়োজন যে 
তারা। ঈশ্বরের ও মানবের সেবক ও প্রেমী 1”২ এবং প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক ফল 
ন] পেলেও, বিষ্ভালয়ে আমাদের ( শ্রীষটধর্ম গ্রহণের ) চেষ্ট] ব্যাহত করবে না] 

ধর্মকে, বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপট হিসাবে গ্রতিষ্ঠ। করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন 
কর৷ প্রয়োজন? প্রথমতঃ প্রতিদিন বিদ্যালয় আরস্তের প্রাক্কালে ও শেষে সমবেত 
প্রার্থনার আয়োজন রাখতে হবে। স্কিনারের মতে “বিদ্যালয়ের প্রার্থনীনভাকে 
ফলোৎ্পাদক হতে হলে কতগুলি বিশেষত্ব থাক! প্রয়োজন । একে আস্তরিক, 
সহজ এবং সংক্ষিপ্ত হতে হবে ।”2 যদি এই শর্তগুলি পাণিত হয়, এবং প্রীর্থনা- 
সভার পরিচালন। তার উচ্চ আদর্শের উপযোগী যথেষ্ট মর্ধ্যদাশালী হয়। তবে 
অনেক সম্ভাবন। সার্থক হবে । অন্ুভূতির-দিকৃনির্ণয় ও উচ্চতলে আরোহন সম্ভব হবে, 
দিনের কাজ উপযুক্ত মনোভাবের সঙ্গে আরম্ভ ও সমাপ্ত হবে। উপযুক্ত গ্রার্থন।- 


১। ইউকেন। লাইফস, বেসিস, আগু লাইফ স. আইডিয়াল। পৃঃ ৭ 
২। জে. ডবলিউ. স্ফিনার। নারসারীস, অব ক্রীশ্চান্। পৃঃ ১৬ 


শিক্ষায় ধর্ম ১৮৭ 


সঙ্গীত, বিদ্যালয়ের প্রার্থনাসভার বিশিষ্ট অঙ্গ। সেই সঙ্গীতগুলি শিশুদের 
উপযোগী হওয়ার দরকার, এটি অত্যন্ত ভ্রাস্ত ধারণা । বাস্তবিক এই ধরনের 
অতিসরল, অর্থহীন প্রার্থনামঙ্গীত কিশোরবয়স্বদ্ের বুদ্ধির প্রতি অবজ্তাস্থচক 
এবং এর ফলে তাদের মনে ভক্তির ভাব উদ্রেকের পরিবর্তে তাচ্ছিল্যের ভাবই 
জন্মানো সম্ভব । সুতরাং প্রার্থনাঁসঙ্গীত বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে নির্বাচন করা 
প্রয়োজন | দৈনিক বিদ্যালয়সন্মেলনে বাইবেল হতে নির্বাচিত স্ুসম্বদ্ব অংশ- 
বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা থাঁক। উচিত। এই পাঠ প্রতিদিনের সময়স্থচীতে ধর্গ- 
শিক্ষার সঙ্গে অর্থপূর্ণভাবে যুক্ত কর! সম্ভব হবে। যদি প্রধান শিক্ষক বা! প্রার্থনা- 
সভার পরিচালক বাগ্মীতায় পারদর্শী হন তবে পূর্ববপ্রস্বত প্রার্থনার বদলে 
তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করে প্রার্থনা করতে পারেন । তান] হলে পূর্বপ্রস্থত প্রার্থনা, 
প্রার্থনা বই (7468185 ) হতে গ্রহণ করা যাঁয়। অবশেষে একটি কথা, উচু ক্লাসের 
ছাত্রদের প্রার্থনা! সভ1 পরিচালনার ভার দেওয়া এবং তাদের প্রার্থনা প্রস্তত 
করতে দেওয়ার সপক্ষে অনেক স্থুযুক্তি আছে। 

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ের সমবেত জীবন, শ্রীষ্ধর্মের মনোভাব ছাত্রদের মনে 
সঞ্চারিত করার বিশেষ উপযোগী পন্থা । শিক্ষক ও ছাত্র এবং ছাত্রদের পরস্পরের 
মধ্যে প্রীতির সন্বন্ধের দ্বার! গ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শ্রেয়ঃনীতি অভ্যাস করার স্বর্ণ 
স্বষোগ পাঁওয়! যায়। খ্রীষ্টধর্মের প্রধান সব্গুণ হচ্ছে “নীতি অন্যায়ী জীবন 
যাপন” (0185176 07৩ £2176 )। ক্রীড়াপ্রাঙ্গনে সেই নীতি উদযাপনের 
আরে! স্থযোগ মেলে । “আশ রাষ্ট্রের? অপেক্ষ। “আদর্শ বিদ্যালয়” পাওয়া সহজ । 
অতএব প্রকৃত শ্রীষ্টধর্ষের ভ্রাত্বভাব বিদ্যালয়ের মধ্যে অভ্যাস করা, একেবারে 
অসম্ভব নয়। বিদ্যালয় যেন পর্বত্চ্ড়ায় আলোকিত শিখা, যাকে লুকিয়ে রাখ! 
যায় না, এবং বৃহত্তর সমাজে এর গ্রভাবেরও কোন সীমারেখ! নির্দেশ কর যায় 
না। আবাসিক বিদ্যালয়গুলিও এমনি আলোকবন্তিকাঁর মত ছাত্রদের জীবন 
গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পাঁরে। 

তৃতীয়তঃ গ্রষ্টধর্মের মূলতত্ব ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষ দেওয়া যেতে পারে। 
বাইবেল, যদিও ইংরেজি ভাষাভাষী লোঁকের এক মূল্যবান এঁতিহ্‌, তবু একে 
শুধুমাত্র মহৎ সাহিত্য বলে শিক্ষা দেওয়া যথেষ্ট নয়। একে প্রাচীন গ্রীক ও 
রোমক সাহিত্যের সঙ্গে, ইতিহাস বলে গ্রহণ করাও যথেষ্ট নয়, যদিও বাইবেলই 
আমাদের সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি। বাইবেল শেখাবার প্রধান কারণ হল “এটি, 
্রীষ্টধর্খের আদ্দিগ্রনস্থ এবং গ্রীষ্টধর্মবিশ্বাস ও প্রার্থনার ভিত্তি এরই উপর 
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স্থাপিত।”* খ্রীষ্টধর্ম এতিহাপিক ধর্ম; বাইবেলে এই ধর্মকে যে সব ঘটনাবলী স্পষ্ট 
রূপ দিয়েছে তাদের স্থসন্বন্ধ ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তা ভিন্ন যদিও অনেক সময 
বল। হয় ধর্ম শুধুমাত্রই বুগ্ধির দ্বার গ্রাহ্‌ বিশ্বাস নয়, এটি অনুভূতি ও ইচ্ছার 
সঙ্গে জড়িত। তবুও এর বুদ্ধিগত দিকৃটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করলে ভূল হবে। 
্রীষ্টধর্ষের বৌদ্ধিক বিষয়বস্ত আঁছে এবং তা বাইবেলে বিধৃত। এই সমস্ত কারণে, 
হবীষ্টধর্মের জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ (50000819 ) অতি আবশ্যক । 

বাইবেলের বিচ্ছিন্ন অংখধিশেষ পাঠ করে তা থেকে কোন নীতিবাক্য উদ্ধার 
করে এনে সামান্ই লাভ হবে। “যদি পাঠক্রমে কোনপ্রকার 'ধর্মশিক্ষার স্থান 
থাকে তবে অন্যান্য যে কোন বিষয়ের মতই তার সার্থক পরিকল্পন! প্রয়োজন 1১২ 
অন্যান্য বিষয়ের মতই বাইবেল পাঠের পরীক্ষা! নেওয়া উচিত এবং তার মূল্যায়নের 
ব্যবস্থা থাক। প্রয়োজন । যেব্যক্তি ধর্মশিক্ষা দেবেন তার নিজেরও এই গ্রন্থের 
বিভিন্ন দিক্‌ সমন্ধে, যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, খরীষ্্ধর্ম প্রবত্তিত 
শ্রেয়ঃনীতি বোঁধ জাগরণের ইতিহাস, যীশুধীষ্টের জীবন ও শিক্ষা খ্রীষ্টধর্মের 
প্রচার-কল্পে মঠ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, খ্রীষটধর্ম সন্বন্ধে স্পট জ্ঞান থাক! প্রয়োজন । 
শিক্ষকের যেমন বাইবেল যে সময়ে লেখা হয়েছে সেই সময়ের ইতিহাস এবং 
বাইবেল সম্বদ্ধে সাম্প্রতিকতম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্ঞন থাক দরকার তেমনি, যেই 
ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দেবেন তাদের মানসিক বৃদ্ধির স্তর সম্বন্ধে অবহিত হওয়৷ তার 
গ্রয়োজন যাতে তাদের মানসিক শক্তির উপযোগী করে ধর্মশিক্ষ! দিতে পারেন । 
এক কথায়, তিনি বাইবেল পাগেন একজন উৎসাহী প্রচা্ক মাত্র না হয়ে এর 
বিষদ্দবন্ত এবং স্দক্ষভাবে একে শেখাবার পদ্ধতি জানা একজন বিশেষজ্ঞ হবেন। 
মাধ্যমিক সকলের কিশোর ছাত্রদের প্রয়োজন ও আগ্রহ, এবং বুদ্ধিমান ছাত্রদের 
প্রশ্ন ও সমস্ত মেটাবার জন্য শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ, যিনি ধর্মবিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেছেন 
এমন ধর্মশিক্ষক প্রয়োজন | কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ধর্মশিক্ষা দক্ষভাবে দেওয়া 
দরকার; হয়তে। সেখানেও, যাঁরা, নিজেরা ধর্মগ্রন্থ পড়ে এসেছেন তাদেরই নিয়োগ 
করা হবে । কোন কোন দীর্শনিক ধরন সম্পন্ন শিক্ষক উচ্শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে, 
বিচিন্ন দর্শন কিভাবে জীবনকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, মে নিয়ে আলোচন৷ 
করতে পারবেন এবং খ্রীষ্টধর্মকে দার্শনিক ভিত্তিতে উপস্থাপিত করবেন । কোন 
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কোন প্রধান শিক্ষক এ ধরনের আলোচনায় ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি 
করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন । 

অস্থবিধাগুলিকে অগ্রাহ করা যাবে না। প্রথম অস্থ্বিধা বাইবেলের বিপুল 
কলেবর। বস্ততঃ এটি একটি পুস্তকমাত্র নয়, গ্রস্থাগার বিশেষ । কাঁজেই কিছু 
পরিমান নির্বাচনের প্রয়োজন আছে। আরেকটি অস্বিধা হল, ছেলেমেয়ের! 
চোদ্দ/পনেরো। বছর বয়সেই স্কুল ছেড়ে দেয়। কাঁজেই সারা জীবনের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় পধ্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা তাদের দেওর। হবে না। তবে শিক্ষক ধঃসম্বন্ধে 
খানিকটা! আগ্রহ স্থষ্টি করে এমন ভিত্তি রচনা! করতে পারেন যার ওপরে, পরে 
ধর্নবোধ গড়ে তোল। যাবে । স্পেন্স রিপোর্ট জোর দিবে বলেছেন যে «“বাইবেল- 
সাহিত্যে বেশ কিছু চিন্তনযোগ্য তথ্য ও তত্ব রয়েছে যেগুপিকে স্থুমন্বঝভাবে 
উপস্থিত ও শিক্ষা করা যাঁয়।”৯ স্পেন্দ রিপোর্টের পরামর্শ হচ্ছে বাইবেলের 
বিভিন্ন অধ্যার যারা লিখেছেন তাঁদের বাইবেলের কি কি বাণী মুখ্যতঃ প্রভাবিত 
করেছিল এবং যাদের জন্য লেখ। তাদের কাছে কি বাণী প্রচারিত হচ্ছে, এ 
বিষয়ে বস্তনিষ্ঠ ও এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন । “এই ডদ্দেশ্ত নিয়ে 
ধর্মগ্রন্থ শিক্ষ1 দেওয়া! হলে স্কুলের মধ্যে পরবর্তীক।ণের জগ্ত, ধর্মশিক্ষার সর্বোত্তম 
ভিত্তি স্থাপিত হবে।”২ রম আরে খানিকদূর অগ্রসর হয়ে বলেন শিক্ষকের এই 
দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে তার প্রধান উদ্দেশ্ঠ(ধর্মশিক্ষা)ই ব্যর্থ হবে কেনন! শিশুদের 
মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত, তাদের প্রিয়, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের উপদেশ, ও 
সংস্পর্শের দ্বার। গঠিত হয়ে থাকে ।” অবশ্য একটা সম্ভাব্য অস্থবিধ! হচ্ছে, যিনি, 
ধর্মশিক্ষ। দেবেন তিনি, হৃদক্ষ, বিশেষজ্ঞ হলেও তার অন্ান্ত নাস্তিক, ধরনে অবিশ্বাসী 
সহকর্মীর তার ভাল কাঁজের ফল সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিতে পারেন । কেননা এ রা! 
ছাত্রদের কাছেও নিজেদের নান্তিক্যবাদ ও মতামতকে গোঁপন করার সতর্কতা! 
অবলম্বন করেন না। তার্দের মতামত যাতে শিশুদের ধর্মবোধকে নষ্ট না করে 
সেজন্ত, তাদের কোন ধর্মবিশ্বাসের পরীক্ষা! দিয়ে শিক্ষক হতে হবে এমন আইন 
করা চলে না। বিকল্প একটি ব্যবস্থা হতে পারে); সাধারণ বিচারবোধ হতে», 
সকলে সহমত হয়ে স্থির করতে পারেন যে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক শিক্ষকরা, তাদের, 
সহকর্মীদের গুভ প্রচেষ্টার ফলকে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ নষ্ট করবার চেষ্টা করবেন 
ন।। তবে শুধুমাত্র “নিরপেক্ষ” নীতি যথেষ্ট নয়। যদি খ্রষ্ধর্নকে আমাদের জীবন, 
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ও বিগ্যাঁলয়ের কার্ধযাঁবলীর ভিত্তি করতে হয় তবে, শিক্ষকতার বৃত্তির দিকে বন্ু- 
সংখ্যক ধর্মবিশ্বাী এবং আচার ব্যবহারে খ্রীষ্টধর্মের একাস্ত অনুগামী নবীন স্ত্রী- 
পুরুষকে আকুষ্ট করতে হবে। 

আবামিক এক শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের কার্ধ্যাবলীর বিবরণ দিয়ে রম্‌ 
তার বক্তব্য শেষ করেছেন । এই বিশেষ মহাবিগ্ালয়টি শ্রীষ্টধর্নের এক বিশিই 
সম্প্রদায় দ্বার প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষণবৃত্তির জন্য, শ্রীষ্টরর্ণের বিশ্বাসী পরিবার 
হতে প্রচুর তরুণ যুবকঘুবতীদের একত্র করে শিক্ষ। দেওয়া! হয়। ধর্নসম্প্রদীয় 
দ্বার প্রতিপাঁলিত ও অনুপ্রাণিত, এমন মহাবিষ্ভালয় যদি বিচক্ষণতার সঙ্গে 
পরিচালিত হয় এবং কতৃপক্ষের উপর যে গুরদায়িত্ব স্তান্ত তা সার্থকভাবে পালন 
করতে সক্ষম হন, তবে এর তরুণদের জীবনের বেড়ে ওঠাঁর সন্কটময় কালে তাদের 
ধর্মবিশ্বীসের জ্ঞান দান, সমর্থন ও স্রক্ষ! করতে পারবেন । এই বিদ্যালয়ের 
আদর্শ হবে শ্রীষ্টানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করা। এর ফলে সমস্ত গ্রীষ্টভ্রাতৃ- 
সমাজ শক্তিলীভ করবে ও অন্প্রাণিত হবে। 

এমন সংস্থায়, মহাবিগ্ালয়ের প্রীর্থনাগৃহকে বিদ্যালয়জীবনের কেন্দ্রবিন্দু 
কর! যেতে পারে। এর প্রার্থনীসভ! যদ্দি সরল ও ভাবগম্ভীর হয়, সেখানে মহৎ 
প্রার্থনাগীত স্থগীত হয়, সেখানে ধর্মপ্রচারে উদার মনোভাব ও আস্তরিকতা৷ প্রতি- 
ফলিত হয় তবে তার হ্দূরপ্রসারী ফল সমস্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফশিত 
হবে। এই প্রার্থনাসভাগুলি শুধু একটি ধর্নসম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য ন। হয়ে অন্যান 
ধর্মসম্প্রদীয়ের স্দন্তের জন্যও খোলা রাখ! যেতে পারে । এভাবে একটি ভাল 
প্রার্থনাগৃহ হতে ম্বতংক্ফুভাবে খ্রীষ্টধর্মের অনুকূল কার্যাবলী চলতে থাকবে এবং 
সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উদয় হবে। 

এমন ভাবে ধর্মসম্প্রদায়-পরিচালিত আবাপিক মহাবিগ্যালয়গুলির এখীষ্ট- 
ধর্মাবলম্বী শিক্ষক তৈরীর প্রতিষ্ঠান” হয়ে ওঠার বিশেষ সুযোগ রয়েছে । বাইরে 
থেকে ত্বীষ্টধর্মাবলম্বাদের আমদানা করার প্রয়োজন হবে না বরং এদের জীবনের 
সার কথ! হবে খ্রীষ্টধর্জের অন্থগমন। এর জন্যও ক্ষুলেরই মত বাইবেল পঠন 
পাঠন, ও খ্রীষধর্খের মূলতত্বের আলোচনার ব্যবস্থ। থাক! প্রয়োজন । এখানেও 
এমন বিশেষজ্ঞ থাক। দরকার. ধার! শুধু মাত্র প্রার্থনাসভা পরিচালন। কর! ছাড়াও 
আধুনিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্গিতে ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা! দেবেন, শ্রষ্টধর্ণকে উদ্দারপন্থী 
পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পড়ীতে পারবেন এবং ছাত্রদের মনে এই বিশ্বাস 
জন্মাতে সক্ষম হবেন যে এই ধর্মগ্রন্থ পাঠ শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধিক চিস্তনের যোগ্য । 


শিক্ষায় ধর্ রহ 


এভাবে তাদের ছাত্রদের নানাবিধ সমন্যা সমাধানের অন্য প্রস্তুত 
করবেন ! 

যদি উপরিউক্ত কর্তব্যগুলি সার্থকভাবে প্রতিপাঁলিত হয়, তবে ম্পেন্দ রিপোর্ট, 
আর্চবিখপদের রিপোর্ট এবং টাইমস্‌ পত্রিকার, আবেদন অনুযায়ী বিদ্যালয়ে 
ধর্মশিক্ষাঁর জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের জোগান দিতে পারবে। ধর্মসম্প্রদায়-স্থাপিত 
মহাবিদ্যালয়গুলি তাঁদের চার দেওয়ালের মধ্য থেকে এমন (ধর্মবিশ্বাসী ) স্ত্রী- 
পুরুষদের জোগাঁন দিয়ে যাবেন যশীরা খমির (1.52%৩া) ) এর মত ক্রমেই শিক্ষা 
ক্ষেত্রে উচ্চআঁদর্শকে উর্দগামী করে তুলবেন ৷ এরা নিজেরা হবেন উদ্মী, উদার 
হয়, বিশালমনা আস্তরিক; শ্রীষ্টর্মাবলম্বী ধারা! শ্ীষ্টর্মভিত্তিক সভ্যতাকে নতুন 
করে রচন| করার জন্য যথার্থই শিক্ষিত। 

ভারতীয় শিক্ষানীতি ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু ধর্ম ও শ্রেয়ংনীতি সম্বন্ধে উদাসীন 
নয়। বরঞ্চ সমস্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠ মূলনীতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর যাতে পরিচিতি থাকে, 
যাঁতে উদার দৃষ্টিভঙ্গী তার জীবনকে মাঁনবগ্রীতি ও ঈশ্বরপ্রেমে চিহ্নিত করতে 
পারে, আমাদের শিক্ষারদর্শের সেটাই আদর্শ। শ্রীষ্টধর্মের মূল নৈতিক মূল্য মন্বন্ধে 
রসের মত ও ধর্মগ্রচারের যেই গন্থু। গ্রদখিত, তা৷ হ্ববন্থ অন্সরণ ন। করেও মানুষকে 
ধর্মবোধে অনুপ্রাণিত করা, মে কোন আদর্শ শিক্ষারর্শ বলেই বিবেচিত হবে । 


অতিরিক্ত পাঠ 


বোর্ড অব এডুকেশন । স্পেন্স রিপোর্ট। পঞ্চম অধ্যায়। 


ব্রিধাণ্ট। মরাল আ্যাণ্ড রিলিজিয়াস এডুকেশন । 

ক্যামপ্যাগনাক। কনভারজিং পাথ.স্, রিলিজিয়ন গ্যাঁড রিলিজিয়াম 
ট্রেনিং । 

ফার্লে। দ্য কেথ। 

হারিসন। ক্রিশ্চিয়ান লীডারশীপ ইন স্কুল আগ কলেছ। 

হীউড। রিলিজিয়ন ইন স্কুল। 

হিউজ. ডি। দ্য মীনেদ্‌ অব প্যাগানিজম্‌ ইন্‌ দ্য আ্যাসিষ্ট্যান্ট 
মাষ্টার স্পীকৃম্‌। 


হিউজ. এইচ এম। ক্রিশ্চিয়ান ফাউণ্ডেসানস্‌। 
হিউজ.. এম্।ভি।  ফ্কিপচার টিচিং টুডে। 


১৪২ 


হামফ্ে। 
কেনেট। 
মারটিন্‌। 


রেমণ্ট। 


রাইভার শ্মিথ। 
স্িনার জে. ডব.লিউ। 
টয়েন। 

ওডহাউস। 


শিক্ষাতত্ের ভূমিক 


দি ক্রিশ্চিয়ান আগ এডুকেশন । 

দি টিচিং অব ফ্রিপচার। 

এ বুক অব প্রেয়াবুস্‌ ফর স্ুল্স্‌। 

দি ইউজ অব বাইবেল ইন্‌ গ্য এডুকেশন অব গ্ঘ, 
ইয়ং | 

হোয়াট ইজ ছ্য ওল্ড টেষ্টামেন্ট। 

নারসারিজ অব ক্রিশ্চিয়ান্স্‌। 

থিওলজি ইন দি স্কুল। 

দি স্কিপচার লেম্ন্‌ ইন এলিমেণ্টারী স্কুল্স্‌। 
দিআযাপ্রোচ টু রিলিজিয়ম এডুকেশন, রিলিজিয়ন 
আযাও গ্য গ্রোরিং মাইওড। হ্থযাগ্বুক টু দি কেমবিঞ 
সিলেবাস অব রিলিজিয়স্‌ টিচিং । 

চ্যকেমব্রিজ সিলেবাম অব রিলিজিয়ম টিচিং ফর 


ক্কুল্স্‌। 





পরিশিষ্ট 


শিক্ষ। ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্বপ্ধ বিবেচনার পর, দেশের শিক্ষ ব্যবস্থায় দর্শনের 
প্রভাব সম্বদ্ধে অনুসন্ধিৎস! ম্বাভাবিক। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যে মূল ধারণা- 
গুলি অনুম্থত, তাঁর সন্ধান কোঠারী কমিশনের রিপোর্ট হতে পাওয়া যাবে। 
কোঠারীর নেতৃত্বে ১৯৬৪ সালে যে শিক্ষাবিষয়ক অনুসন্ধান সমিতি নিযুক্ত 
হয়েছিল, সেই সমিতি প্রাথমিক শিক্ষা! হতে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উচ্চতম স্তর পর্য্যস্ত 
শিক্ষার বিভিন্ন ধাপগুলি সন্বন্ধে আলোচনা করে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 
এগুলিকে ভারতের শিক্ষাবিষয়ক সাম্প্রতিকতম সিদ্ধান্ত বল! যায় । 

এই কমিশনের সর্বপ্রথম দাবিত্ব ছিল দেশের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা । মাতৃস্তগ্ত শিশুর পক্ষে যেমন পরম উপকারী তেমনি 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাই মানসিক পুষ্টির সহায়তা করতে পারে। বিদেশী 
ফুণডে'র মত বিদেশী সংস্কৃতিনির্ভর প্রাক্তন-শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় শিশুর 
পক্ষে অনুপযোগী । প্ররুত ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা ভারতীয় জনগণের 
“আশা আকাঙ্াকে পূর্ণরূপ দিতে পারবে । এ সত্য উপলদ্ধি করে কমিশনের 
সদশ্তর] বল্লেন যে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষা নামক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আযুধ 
দিয়ে দেশের দারিজ্র্য মোচন করে একটি অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশ 
গড়ে তোলা । এজন্য প্রথমে জানতে হবে দেশে কি কি প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। 
তারপরে সেগুণিকে পূর্ণ মদ্্বহার করতে হবে। এ কাজে প্রথম প্রকাণ্ড 
প্রতিবন্ধক বিপুল জনসংখ্যা, কিন্তু চিন্ত! করলে দেখা যাবে যে জনসংখ্যা প্রকৃত- 
পক্ষে দেশের শক্তির উৎসম্বরূপ। দেশে যে সব উন্নতির প্রকল্প কর হচ্ছে, 
সেগুলির সার্থকতার সম্ভাবনা! অনেকখানি বেড়ে যাঁয় যদি বিপুল জনসংখ্যাকে 
তানুষায়ী শিল্প ও প্রযুক্তি শিক্ষ। ((6০%:101981০81 ) দেওয়া যায়। অতএব 
শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক ও প্রয়োগবাদী দর্শন নির্ভর । 

গান্ধীজি মন্তব্য করেছিলেন “ভারতবর্ষে আবিস্ৃতি হতে হলে (এখুগে) 
ঈশ্বরকে অন্নরূপে আগমন করতে হবে।”৯ 


১৯৪ শিক্ষাতত্বের ভূমিক! 


্বন্ত জীবিকাসংস্থান সংবিধানের বিশেষ দায়িত্ব । 'দেশের এই চাহিদ1 মেটানোর, 
ন্ শিক্ষার সাধুজা চাই । শিক্ষার পাঠক্রমে এমন সমস্ত বিষয় থাক! দরকার 
যাতে করে দেশের শিল্প সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য হয়। প্রযুক্তি বিদ্যা, 
(050177:019851081 58৮1০ ) দেশের প্রয়োজন ও প্রাঞ্চির রাজযোটক মিল 
ঘটাবাঁর কাজে ঘটকাঁলি করতে পারবে । শিক্ষাই মানবসম্পদূকে বাড়িয়ে তুলতে 
পারে। শিক্ষাকে জাতির আশাঁপুরণের প্রধান সহায়ক হতে হলে জনতার 
জ্ঞান কর্মকৌশল, ইচ্ছাও উদ্দেশ্তকে জাতীয় কল্যাণাভিমুখী করতে হবে। কৃষিকাজ, 
শিল্পকল। ও অন্যান্ত যে সমস্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উত্ক্ষ 
'আসবে, তার জন্য চাই নবীন যন্রশিক্ষ।, প্রযুক্তিবিদ্য| ও তাতে শিক্ষিত জনসমাঁজ। 

শুধুমাত্র জ্ঞান বিতরণ অবশ্ঠই যথেষ্ট নয়। প্রাচীন প্রথাগত জীবিকা! 
গ্রহণ ন| করে নতুন জীবিক1 গ্রহণ বা পুরোন জীবিকার ক্ষেত্রে নব নব 
যন্ত্রের ধ| কৌশলের ব্যবহার করতে হলে মানুষের মনকে প্রস্তুত করতে 
হবে। মানুষের মানমিকতাকে (৪8:00506) আধুনিক করে তোল! 
দরকার যাতে সে অবশ্ঠন্তাবী পরিবর্তনকে আঁবাহন করে নিতে পারে। 
নতুন শিল্পকলা, নতুন ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিতে হলে মানুষের প্রাচীন 
কিছু কিছু অভ্যাসকে পরিবর্তন করতে হবে, কথনে। বা সম্পূর্ণভাবে নতুন 
'অভ্য'স আয়ত্ত করতে হবে। মনের এই নমনীয়ত|, গ্রহণ করার ক্ষমত! 
(530099109,  19%191110) সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন । 
একদ। কৃষিভিত্তিক স্বল্পপু'জিসম্বল কুটিরশিল্পপ্রধান সভ্যত।, অনিবাধ্যভাবে 
শিল্পবাণিজ্যনির্ভর হয়ে দীড়াচ্ছে, সেই সমাজ সার্থকভাবে তখনই চালু হতে 
পারবে যখন গ্রামীণ সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত মানুষেরা সময়, অর্থ, সমাজ, ইত্যাদি 
সম্বন্ধে তাদের অভ্যস্ত ধারণাগুলি পাণ্টিয়ে নব নগরসভ্যতার উপযোগী করে 
নেবে। শুধু সভ্যতার রূপ পাণ্টে যাচ্ছে, ত| নয়_-এই পরিবর্তন ঘটছে অত্যন্ত 
দ্রুত। সমাজের পরিবনের এই ভ্রতগতির সঙ্গে পালা দিয়ে মানুষের চিন্তা- 
ভাঁবন(, অভ্যাস, জীবন যাপনের ধরন সমস্তকে পাণন্টাতে হবে। বিশেষভাবে 
সচেষ্ট ন। হলে এই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে ন।। শিক্ষকদের হাতেই এই 
গুরু দ্বায়িত্ব অপিত হয়েছে যাতে এই পরিবর্তন মস্থনভাবে ঘটতে পারে । 

শিক্ষার এই শিল্পনিভ'র নগরকেন্দ্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে আরেকটি বিশেষ চরিত্র 
লক্ষ্যনীন। ভারতীয় সংবিধানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরে আদর্শ অনুশ্থত। শিক্ষার 
ঝক্ষ্য, উপকরণ, পাঠক্রম একদ। বিদেশী প্রতুদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুস্তকসর্বন্ব- 
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'কেরানী তৈয়ারীর উপযোগী ছিল- সেটাকে পান্টে স্বাধীন গণতন্ত্রের আদর্শ ও 
বিশ্বাস অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য, উপকরণ, পাঠক্রম ইত্যাদি স্থির করতে হবে। 

শিক্ষার গণতান্ত্রিক রূপ কি? গণতন্ত্র একটি রাসট্রীক সংগঠন মাত্র নয়। এ 
একটি দৃষ্টিভঙ্গি য| এক বিশেষ প্রকারের সামাজিক সংগঠনে সক্রিয় থাঁকে। 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহু মান্ষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। গোষ্িবদ্ধ মানুষের 
অধিকার ও কর্তব্যের সীমান। স্বীকৃত হয় । এবং কিছু নির্বাচিত মানুষের দারা 
শাঁসনযন্ত্র চালানো হয। গণতন্ত্র প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিশ্বাসী । 
জনতা নিজের শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে নেবে; গণতন্ত্রের এই মূল স্থীকার্ধা, 
জনতার বুদ্ধিবিবেচনার উপর অগাধ আস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতির প্রভাব কি? প্রথমতঃ যেহেতু জনতা 
মতদান দ্বার প্রতিনিধি নির্বাচন করেন সেজন্য জনত। যাতে সদিবেচনার 
সঙ্গে সেই দাধিত্ব পালন করতে পারেন, এমন শিক্ষ। দেওয়া প্রযোজন। 
গণতন্ত্রেরে আদর্শ, ভোটদানের পন্ধতি, গুণাগুন ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে 
তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ক্থতরাং গণতান্ত্রিক আদর্শে 
সকলকে উদ্বদ্ধ করা ও গণতান্ত্রিক কাধ্যনীতিতে তালিম দেওয়া শিক্ষার 
অন্যতম মুপ্য লক্ষ্য বলে পরিগণিত হল। দেশের তরুণরা যাঁতে গণতন্ত্রের 
আদর্শকে সত্যিকার শ্রদ্ধা করতে শেখে সে জন্য বিদ্যালয়ের প্রিধির মধ্যেই 
তাদের সক্রিয়ভাবে গণতান্ত্রিক জীবন যাপন শেখাতে হবে। শ্তুুমাত্র পুথিগত 
ভাবে গণতন্ত্র কি সেইটি জান। নয়, হাতে কলমে তাদের গণতান্ত্রিক রাষ্টের 
স্থনাগরিক হওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। স্ুশৃঙ্খলভাবে পবিচালিত স্বয়ংশাসিত 
ছাত্রসংস্থ। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের নেতৃত্ব গঠন ও সমাজ সংগঠনের জন্য প্রস্তুত 
করতে পারবে । এসবের মধ্যে দিয়ে তাদের আত্মমর্ধ্যাদীবোধ ও দারিত্বজ্ঞান 
বিকখিত ও পুষ্ট হবে। বিভিন্ন শ্রেণী ও “হাউস' এর মধ্যে সহযোগি তা ও 
প্রতিযোগিতা মূলক খেলাধূলা ও কাধ্যক্রমের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা বুঝতে শিখবে যে 
তারা একই গোষ্ঠির সদ্য এবং একন্যত্রে বিজড়িত । শিক্ষকের। ছাত্রদের মর্যযাদ। 
দেবেন। তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহ্দয় ব্যবহার গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার আদর্শ স্বরূপ 
বলে গৃহীত হবে। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতির আরেকটি প্রয়োগ হল সকলের অন্য 
শিক্ষার স্থব্যবস্থার (6088116 ০? 6৫968110081 ০0001000109 ) আদর্শ। 
ভারতীয় সংবিধানে সমস্ত নাগরিকের মৌল অধিকার হিসাবে শিক্ষার অধিকার 


১৯৬ শিক্ষাতত্বের ভূখিক? 


স্বীকৃত। তবে তার যানে এই নয় ষে প্রত্যেককেই একই প্রকার শিক্ষা 
দিতে হবে। প্রত্যেকের রুচি বুদ্ধি ক্ষমতা অস্্যায়ী বিভিন্ন পাঠম্চীর ব্যবস্থা! 
রাখতে হবে। তার জন্য পাঠক্রমে বিচিত্র ও বহুবিধ বিষয়ের সম্ভার থাক। 
প্রয়োজন । ছাত্ররা যাতে নিজেদের ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী পড়ার বিষন্ন 
বেছে নিতে পারে সে জন্য বিষয়গুলির মূল্য সম্বন্ধে অবহিত ও ছাত্রছাত্রীদের 
ক্ষমত! যিনি মূল্যায়ন করতে পারবেন এমন শিক্ষক / উপদেষ্টার ( ০০০1$6110: ) 
উপদেশ ও নির্দেশের একাস্তই আবশ্যক । 

কোঠারি কমিশন গণতাস্তিক আদর্শকে রূপারিত করার আরেকটি উপায় 
লিপিবদ্ধ করেন। যেহেতু ভারতবর্ষে বন্ছ ধর্ম, বহু ভাঁষা, বহু সামাজিক শ্রেণীর 
সমাহার নিয়মবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা, কখনোই একজাতীয় বিদ্যালয়ে নিজেদের সন্তানদের 
পড়তে পাঠান না। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য খরচসাপেক্ষ উৎকষ্ট স্কুলের 
ব্যবস্থা আছে। এসব স্কুলের স্বন্দর দালান মূল্যবান শিক্ষা! উপকরণ ভাল শিক্ষক 
শিক্ষমিত্রী রয়েছেন | নিম্নবিত্দদের সন্তানর। যে সব স্কুলে পড়তে যায় তার সঙ্গে 
গুণগতভাবে প্রথমোক্ত স্কুপগুলির কোন তুলনাই চলেনা । এই কারণে বাস্তবিক- 
পক্ষে “অবৈতনিক” ক্ষুলগুলিতে যেই ধরনের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে তাকে 
কিছুতেই দীমী স্কুলের বিদ্যাঁশিক্ষার সঙ্গে সমপর্য্যায়ে রেখে বল! চলেনা! যে বিছ্যা- 
শিক্ষার ব্যাপারে সকলের জন্যই সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা! হয়েছে। শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে এই “দ্বিজাতি' প্রথা দূর করে, আধিক ও সামার্জিক বৈষম্য নিরসনকল্পে 
প্রত্যেক পিতামাতাঁকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত নিব্বিশেষে, সর্বপ্রকার, 
ছাত্রদের জন্য স্থাপিত সাধারণ বিদ্যালয়ে ( ০010001) 90110901) পাঠাতে হবে । 
এই স্কুলগুলো অবৈতনিক হলেও, সরকার এইগুলোর মান উন্নত রাখবেন» 
উপযুক্ত শিক্ষক ও উপকরণ ইত্যাদির নিয়োগ করে। 

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাদর্শনে, €কেজোবিষ্ঠা'র ওপর যথেষ্ট ঝৌক। এই ঝৌরক 
এসেছে এক সমাজবাদী দর্শনে বিশ্বাস হতে। বন্ততঃপক্ষে সম্ভবতঃ ভারতই 
একমাত্র দেশ যেখানে গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সমাজবাদী দর্শনের মেলবন্ধন 
ঘটানে| হযেছে, এ এক নতুন নিরীক্ষ|। সমাজবাদী দর্শনের মূলতত্ব হল দেশের 
উৎপাদন, বণ্টন ও উপাঞ্জন সমভাবে সকলের মধ্যে বন্টিত হবে। দেশের শাসণ- 
তন্ত্রের হাতে অর্থ, আয়োগ বিনিয়োগের দায়িত্ব থাঁকবে। প্রাইভেট সেকৃটরের 
হাত হতে সম্পদ, ব্যাবসা বাণিজ্যের ক্ষমতা নিয়ে গিয়ে ন্যস্ত কর৷ হবে দেশের 
সরকারের ওপর । জাতীয় সম্পদের ওপর এই অধিকার নিশ্চিত হলে জনতার; 
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সধ্যে অর্থের সমবণ্টন সম্ভব হবে। আদর্শগতভাবে সমাজবাদী আদর্শ কম্[নিষ্ট 
আদর্শের সমভাবার্থক | যদিও সমাজবাদী দর্শনে কিছু কিছু ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে 
বাইরে প্রাইভেট সেক্টরেও থাকতে পারে-_-এমন অন্ুমোদন আছে । 

আদর্শ হিসাবে এই আদর্শ নিখুঁৎ। দেশের মানুষের দেশের আয়, উৎপাদন 
ও অর্থের ওপর সমান অধিকার বর্তীাক এবং সকলেই নিজের নিজের প্রয়োজন 
মত খেটে খেতে পারুক একে সকলেই উত্তম আদর্শ বলে মানবেন । কার্যত কিন্ত 
একে সম্পূর্ণ সফল করা আজও সম্ভব হরনি। বেকার সমস্ত! আজও ভয়াবহ ভাবে 
সত্য। জাতীয় আয় নিম্নগামী- দ্রব্যমূল্য উর্দগামী ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা 
ক্রমক্ীণায়মাঁন । 

বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারের সংখ্য। যে বাঁড়ছে এইটিই সবচেয়ে পরিতাপের 
বিষয় | দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা কোন 
বৃত্তি গ্রহণ করতে পারছে না এবং নিত।স্ত কাজের অভাঁবেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দরজায় 
ভীড় বাড়াচ্ছে । চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ ম্যালকম আদিশেষাইয়ার মতে, এই তরুণর! 
যে শুধুমাত্র বেকার ( 90010010/ ) তাই নয় তারা কোন কাজের উপযুক্তও 
নয় ( 011610)010959916)। তার জন্য কিন্তু তরুণরা নিজের] দায়ী নয়। দায়ী 
সেই অনার্থক শিক্ষা ব্যবস্থা, যা সমাজের প্রয়োজন সম্বন্ধে উদীমীন, দায়িত্বহীন ও 
অনুপযোগী । 

সমাজবাদী দর্শনকে রূপাধিত করতে হলে শিক্ষাকে সমাজজীবনের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট করতে হবে। অর্থকরী কাধ্যকরী (%০০৪1০18] ) শিক্ষ। দিয়ে তরুণদের 
কশ্মোপযোগী করে তুলতে হবে। অতএব কেজো শিক্ষার ওপর বিশেষ ঝৌঁক 
দেওয়া হচ্ছে । তবে যাতে কার্যকরী শিক্ষা সত্যিকারের কাজে লাঁগে তার জন্য 
নিম্নলিখিত কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 

গ্রথমতঃ দেশের শিল্পবাণিজ্য এগুলির একটি সমীক্ষা নিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্র 
কি বিশেষ ধরণের প্রযুক্তিবিদ্ভা প্রয়োজন সেগুলি নির্ধারণ $ 13067761 ) করতে 
হবে। 

দ্বিতীয়তঃ সেসব বিশেষ প্রযুক্তিবিগ্ভাগুলি পাঠক্রমের অন্ততভূক্ত করতে 
হবে। তাঁর ফলে পাঠক্রমে বৃত্তিমুখী শিক্ষার দিকটি বিশেষ করে পরিণত 
হবে। 

তৃতীয়তঃ পাঠক্রমে বহুবিচিত্র বিছ্যা| (প্রযুক্তি বিদ্যা )র সমাহার ন্বাথতে হবে 
যাতে সকলে নিজের সাধ্য 'ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষা! পায়। 


১৯৮ শিক্ষাতবের ভূমিকা 


চতুর্থতঃ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে হাতে কলমে কাজ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
৫ 011. 55991150096 ] ব্যবস্থা রাখতে হবে। 

পঞ্চমতঃ ছাত্র ছাত্রীদের এবং তাদের অভিভাবকদের মানসিকতার পরিবর্তন 
ঘটাতে হবে যাতে তারা হাতের কাঁজকে ছোট বলে গণ্য ন! করেন এবং প্রধুন্তি- 
বিছ্য। শিখতে বা শেখাতে উৎপাহী হন। 

কোঠারী কমিশনের সদশ্তর| সকলেই মেনে নিয়েছেন যে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ 
জীবিকার উপযোগী, কুশলী করে তোলার দারিত্ব বিদ্যালয়ের। যেহেতু দেশের 
বেশীরভাগ ছেলেমেয়ের বিদ্যাশিক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন পধ্যস্ত বিস্তৃত হবে ন।, 
তারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাকে এমন উচ্চমানের করার চেষ্টা করলেন 
ঘাতে বিদ্যালয়ের পরিধিতেই কুশলী জীবিকার জন্য প্রস্তুত জনসম্পদ গড়ে তুলতে 
পারা যাঁয়। 

খিক্ষ। সম্পূর্ণভাবে বৃত্তিমুখী ন। হয়ে প্রথম দশ বর মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ 
€ লিবারেল) শিক্ষ! থাকবে । কিন্তু এব। একটি নতুন পরিকল্পনা দিলেন 
মাধ্যমিকের পরে ছুই বৎসর ব্যাপী (4২) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার স্তর । এখানে 
সমাজের প্রয়োজন ও শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও সামর্থ্য অন্ধযাঁয়ী পাঠবিষয়ে বৈচিত্রী- 
করণের (01561316080101) ০£ ০০199) ব্যবস্থ। থাকবে । সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ- 
বিগ্ঠার চলন করতে হবে, অর্থাৎ শুধু মাত্র বই পড়। বিছ্য। নয়। জীবিকা! গ্রহণে 
সক্ষম ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বিভিন্ন জীবিকার স্বাদ দেওয়ার জন্য কার্যকরী 
অভিজ্ঞত| (০110 9%9710176) দেওয়! হবে। অস্ততঃ চোদ্দ রকমের বৃত্তিমুখী 
শিক্ষার কথ। আলোচিত হরেছে। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, গাঁণিতিক শিক্ষ। 
(৪০০০01211০5) হতে টাইপরাইটিং, ধর্মশিক্ষ।, মার নাট কশিক্ষা পর্য্যন্ত । এইসব 
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কাধ্যকরী অভিজ্ঞত| দিতে হলে বিভিন্ন কর্মসংস্থার সঙ্গে 
বিদ্যালরগুলির বোঝাপড়া থাকবে, যাতে ছেলের! তাদের নান। বিভাগে হাতে 
কলমে কাজ করতে ও খিখতে পারে । তা ভিন্ন বিদ্যালয়েও স্ব স্ব বিদ্যায় পারদর্শী 
শিক্ষক বিশেষ বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি শেখাবেন, বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র শুদ্ধজ্ঞনের চর্চ। 
ন। হয়ে পেশীর চর্চাও হবে । কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় এক আনন্দময় সক্রিয় উদ্যমী 
পরিবেশ গড়ে তুলবে । ছাত্র ছাত্রীরা উপযুক্ত খিক্ষা৷ পেয়ে কুশলী, সমর্থ হরে 
জীবনের প্রাঙ্গণে এসে দাড়াবে ও জীবিকা পেতে তাদের কোন অন্থবিধা হবে না। 

ভারতবর্ষের নবীন শিক্ষা প্রকল্পে, ধর্মনিরপেক্ষতার (১9০81811517) নীতি 
'অন্ঙ্ুত। প্রাচীনকালে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বর্ণশ্রেষ্ঠ লোকদের জন্য । ধর্মবোধ 


পরিশিষ্ট ১৯৯ 


হতে শিক্ষাচ্চ(র উৎপত্তি, বিশেষত বেদব্রাঙ্গণে বিশ্বাম এ দেশের শিক্ষার গোড়ায় 
অবশ্য বুটিশ শাসকদের আমলে শিক্ষায় ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হয় 
যদিও শাপকরা, বিশেষ ধর্মপংস্থাপরিচাঁলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজে হস্তক্ষেপ 
করেন নি। তাদের আখিক কোন সাহায্যও দেন নি। ফলে পানে ধারে 
বান্ষণ গুরুবুল পদ্ধতি অবলুধ হয়। বৃটিশ আমল হতেই শিক্ষ| ধর্মভিিক ন| ভে 


ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে আস্থাশীল | স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতব্ধে অ!জও 


গিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মান! হয়ে থাকে । তাপ একটি কাঁরণ ভাবতনখে 
বু ধর্মবিশ্বাস সহাবস্থান করে আছে। ধর্ের নাম করে নান| রকম »ন্ধত। 
কুটিরত। ও হিংশ্রতাও মাথা! চাঁড়! দিয়ে উঠেছে দেশের নান! অংবে। [নক্ষাবির। 
মনে কপেন এ বিষয়ে শিক্ষার বিশেষ দাবি রয়েছে । যগ্ণ ণিভিন্ন ধর্মে 
বিশ্বাসী মানুষের পরম্পরের প্রতি সন্ধিপ্ধ না হয়ে প্রত্যেক ধর্কে শ্র্থ। করতে 
শেখে, তখনই আত্মঘতী বিদ্বেষের হাত হতে দেশ রক্ষা পাবে । দেশের মঙ্গল 
হবে। দেশের সংহতি বাড়াতে হলে তল্ঈবয়স হতে অপরের ধর্ম মধ্বন্ধে সহিষণত! 
শিক্ষ। দেওয়া প্রয়োজন । শিক্ষাক্ষেত্রে ধিশেষ কয়েকটি উপায়ে পরমতসহিষ £! 
বাড়িরে তোল] চলে। যেমন-- 

প্রথমতঃ ছাত্র ভত্তি ব| শিক্ষ€ নিয়োগের ব্যাপারে করৃপিক্ষকে ধরণ 
নিরপেক্ষতার নীতি অবলগ্ন করতে হনে। 

দ্বিতীয়তঃ ছাত্রদের কাঁছে যাতে বিিন্ন ধর্মের মুল তত্বগুণি খিশদ করার 
যার জন্য বিশেষ বিশেষ ধ্গবিশ্ষজ্দের নিমন্ত্রর করে অন 
ষায়। 

তৃতীয়ত: সমবেত গ্রার্থনাকালে বিভিন্ন ধর্ম অন্যায়ী প্রার্থন। এবং প্রার্থন।- 


সঙ্গীতের ব্যবস্থ। | 


চতুর্থ: বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবগুলি প্রতিপালন করে সেগুপির মর্মকথ| বিএন 
করা ইত্যাদি। 

ধর্মবিশ্বান তখনই সার্থক, যখন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে ধের 
মূল খারণীগুলো৷ বুঝে নিয়ে সেই খিশ্বাস আশ্রয় করে। ধর্ের অন্ধ অগ্থসরণ হতে 
আসে আত্মহননকাঁরী পরমত অসহিষ্ণুত। | সেই বিপদ হতে ছাত্রছাত্রীকে রক্ষ| 
করতে তেমন শিক্ষকই পারেন ধিনি নিজে উ্দীরমতাবলম্বী ও পরমতসহিষুঃ । 
“আপনি আচরি' শিক্ষক তার ছাত্রছাত্রীদের পরমতসহিষ্ণুতা ও প্রকৃত ধর্মবেধ 
শেখাতে পারবেন। 


২৪৯ শিক্ষাতব্ের ভূক! 


ভারতের গণতর্ব, সমাজতন্ত্র, ধর্মমতসহিষুতার নীতি শিক্ষাব্যবন্থায় গ্রতি- 
ফলিত তাই শিক্ষার লক্ষ্য স্থির কর! হয়েছে নিম্নলিখিত বিশেষ আদর্শ অনুসারে | 

ক) মানুষের দৈহিক মানসিক বৌদ্ধিক পূর্ণ আত্মবিকাশ। 

খ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বিকাশ । 

গ) লমাজের অপরাপর সভ্যদের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষমতা বৃদ্ধি। 

ঘ) শিক্ষার গণতাস্ত্রিক চরিত্রের বিকাশ ও শিক্ষার দ্বারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
'আদর্শে দ্স্যদের গড়ে তোল] । 

উ) দেশের সামাজিক আথিক উন্নতি। 

চ) দেশবাসীর আশ! আকাঙ্খার বাস্তব রূপাঁয়ন।৯ 

শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় সমাজজীবনের দর্শনের প্রতিফলন ন! হলে শিক্ষ! হয়ে 
দাড়াবে বিরাট এক অনর্থক অপচয়। ভারতবর্ষের পক্ষে দর্শনহীন শিক্ষা 
অকল্পনীয়। তাই শিক্ষাবিদরা ভারতের নতুন শিক্ষা্রকল্পে মেলবন্ধনের চেষ্টা 
করেছেন জাতীয় আশাআকাঙ্া ও সমাজদর্শনের সঙ্গে জীবপ্ত প্রাণদায়ী 
শিক্ষাব্যবস্থার । 


